প্রাতংম্মরণীষ। 


৬মহারাণী শরত্হুন্দরীর 


জীবন-চরিত। 





শ্রীগিরীশচন্জ্র লাহিড়ী কর্তৃক 


সঙ্কলিত । 


পপ 


কলিকাতা 
২৬নং ক্কটম্‌ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে, 


সান্তাল এগ কোম্পানি দ্বারা 
মুত্রিত ও প্রকাশিত । 





সন ১৩০১ সাল ! 


অবতারণিক!। 


আদর্শ আর্া-ললনা১_শরৎহুন্দরীর সংক্ষিপ্ত সমালোচনা; মহাত্মার লক্ষণ ও জীবদ- 
চরিতের আবগ্ভকভা, পাঠক নির্দেশ, চরিত লেখকের প্রমাঁদ । 

প্রায় সাত শত বসব ভারত পরাধীনা । যবন রা্ধ-শক্তির শাঁস- 
নেই অনেক দিন গিয়াছে ; অনেক ছুর্দাস্ত যবন রাজার পেষণে ভার- 
তের ছুর্দশার একশেষ হইয়াছে । তদানীন্তন ভাবতের হিন্দু রাজা- 
দিগের সর্বগ্রাসী লোভে,_-পণ্ুবৎ শ্বার্থসাধনে,_ছুর্দম অভিম!নে ষে 
আত্মস্রোহকর গৃহবিবাধের অনল প্রজলিত হইয়াছিল, সেই স্থযোগে 
রাজ্যলিগ্পু যবনবাজগণ, পুনঃ পুনঃ ভাবতের পশ্চিম প্রাস্ত হইতে 
আঁসিয়া ভাব্তবাসীকে পদ-দলিত কবিয়াছেন। ভাকতের গৌরব, 
ভারতের এশ্বর্ধয,_-ভীরতের বত্ধখনি,__ভাবতের জ্ঞান-ভাণডার প্রাচীন 
্রস্থাবলী, ভন্মস্তুপে পরিণত হুইয়াছে, তথাপি ভারতের গৃহবিবাদের 
কালানল নির্বাপিত হইয়াছিল না । এবং এখনও হয় নাই। রক্ব- 
প্রস্থ ভাবত, আজি দুর-দুরাস্তরের শৃগাল গৃধিনী পরিবৃত মহাশ্মশান। 
ভারত সন্তান এখন দ্কল বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী ;-_এক মুষ্টি অন্নের জন্ত 
পরের নিক১ ভিক্ষার্থী। কিন্তু, কুসস্তান হইলেও মাতৃন্সেহের বিলোপ 
হয়না । ভারতমাতা, এত কষ্টেও স্বভাবজ স্তন্তে সম্ভান পালনে 
পরান্দুখী নহেন। প্রভৃত শন্তে ভারত পরিপূর্ণ । কিন্তু সম্তানগণ 
এমনই হতভাগ্য ষে, বিলাদের চাক্চিক্যে মুগ্ধ হইয়!, তাহার বিনিময়ে 
সেই মুখের গ্রাস উড়াইয়া দিতেছে । অলশ্্রীর নিশ্বাসে সমস্তই যেন 
প্রবল ঝঞ্ধায় মিশিয়া যাইতেছে । 

বাঁস্তবিকই কি ভারতের সকল সুখ, সক্ষল সৌক্াগ্য,+সকল 


২.৭ 


সম্পত্তিই গিয়াছে? অপাপ-বিদ্ধ আর্যয-খবষিদিগেব উত্তব বংশ-শ্রেণীর 
আপনাব বলিতে কি, কিছুই নাই? ইহাঁৰ উত্তবে বল! যাইতে পাবে 
যে, আধ্যত্মিব শ্মশানেব তস্মস্তূপ সন্ধান কবিলে, কিছু না কিছু 
আর্ধ্য-গৌববেষ চিহন অবশ্তই আছে । এই ঘোর ছর্দিনে হিন্ুসস্তান- 
গ্রণের গুপ্ত অন্তঃপুবে এখনও কিছু ন! কিছু অক্লান ন্বর্গায় আলোক 
ৃষ্টি-গোচর হয।-_ পতিপ্রাণা সভীব অলৌকিক গ্রভায়, এখনও অনেক 
গৃহ আলোকিত। এখনও লক্ষ লক্ষ আর্ধ্য-ললন!, আমবণ পবপুক্ষেব 
ছায়াম্পর্শ না কবিযা, নীববে পতি-সেবায-_ধর্মেব সেবাষ--স্বকর্তব্য 
পালন কবিয়া, পতি-চবণে মস্তক বাখিয়া, তন্থত্যাগ কবিতেছেল। 
কিন্ত তাহাতেও আর্ধয-গৌববেব,-আর্য্য ধর্মে, _-পর্যযাপ্ত হয় না। 
ভিন্ন ধর্মাবলম্বীব খুঁহে,_-পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশেও এ দৃষ্টাস্তেব অভাব 
নাই। আধ্য-নাবী, বাল্যে বিধবা! হইয়া, পতিব মূর্তি চিন্তা কবিয়া 
যতিধর্ম্মে কৃষ্ণকেশ শুর্ে পবিণত কবিলে, অন্ত ধর্মাবলম্বী, অতি 
লোকিক বলিতে পাবেন। অকাল বিধবা দুঃখে হৃদ বিগলিত 
হইতে পাবে? কিন্তু আর্য্যসমাজ তাহাকে অনন্যৃষ্টান্ত বোধ কবেন 
না। ববং, সেই সনাতন ব্রতপালনে কোনও বিধবা, ক্রুটা কবিলে 
নিন্দীব সীমা থাকে না 1 আধ্ধ্য-সতী, পতিপ্রেমে আত্মহাব হইয়া 
মৃত পতি সহগমন কবিলেও, আর্ধ্যনাবী-চবিত্রে চবম দৃষ্টান্ত প্রতিপন্ন 
হযনা। এই সকল আধ্য সাধ্বীব জীবনী নিখিত হইলে, গুঁছে গৃহে 
স্তপীরুত হইত। আর্ধ্জাতি এই সকল জীবনকে একাংশে আদর্শ 
বপিতে পাবেন, কিন্তু পুর্ণ জীবন বলিতে বাধা নহেন । 

আর্ধ্যনারীর, প্রক্কৃত কর্তব্য বুঝাইবাব জন্ত এই স্থলে তাহাদের 
বিবাহ-প্রণালীব আলোচনা কৰ। প্রযোৌজনীয। আধ্যদ্বিগের জন্মাবধি 
আমবণ) পান; ভোজন, শয়ন, ভ্রমণ, গৃহধর্শ, সম্তানপালন প্রত্ৃতি 


[৩] 
যাবতীয় কার্যেব সঙ্গেই ধর্মের বন্ধন। যেমন নর্ভক্টীরা, মন্তকৈ 
কোনও গুকপদার্থ বাখিয।, নান। লয়*'সংযোগে সর্ধাঙ্গ পবিচালনা। কবে, 
অথচ, মস্তকস্থ ভ্রব্যকে স্থিব রাখে । সেইরূপ আর্য সম্তানগণ, জন্মা- 
বধি নান! কার্ষ্যে বিব্রত থাকিলেও, আপন মস্তকোপবি ধর্মস্থির রাখিয়া, 
জীবনেব সকল কার্য নির্বাহ করিতে বাধ্য । তাহা কবিলে, সংসাবের 
কোনও ছুঃখেই তাহাকে ক্লান্ত কবিতে পাবে না। তীহাদের বিবাহও 
একটি প্রধান ধশ্মাঙ্গ নংস্কাব। আধ্যদিগেব বিবাহ, আধ্যাম্মিক, আধি- 
দৈবিক, আধিভৌতিক ত্রি-মিশ্রণে সম্পন্ন । বিবাহ, কেবল পতি 
পত্বীব কাখিক ও মানসিক স্থখেই পর্যবসিত, অথব! কেবল মাত্র পার্থিব 
জগতেই সংকদ্ধ নভে আধ্যনলনাব বিবাহ, -পতির সহিত, পতি- 
কুলেক সহিত,_-পতিকুলেব সংস্থষ্ট সকলেব সহিত, এহিক ও পাবত্রিক 
বন্ধনে সন্বন্ধ। পতিব অভাবেও লে বন্ধন ছিন্ন হয় না। তাহার 
পাবলৌকিক আত্মাথ নহিত, বিধবাব দেহাবস্থিত আত্মা চিবসংঘুক্ত । 
তিনি, পতিকুলেব চিব সাআক্ঞী। * তাহাব আওঝ্মা, 'াহাব দেহ, কেবল 
পতিব কার্যে, পতিব জীবনেব সঙ্গে পর্য্যবনিত হইলে তাহাব সাআজ্জীতা 
রক্ষা পায় না। পতির অভাবে তিনি অর্থমূত।; পতিব পারলৌকিক 
আস্মাব সহিত তাহাব আত্মা যেবপ সংশক্ত, পতিকুলের সকলেব সঙ্গেও 
সেইকপ ভাংশিক নিবদ্ধ। তিনি, গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যেকের প্রাপ্য স্েহ, 
ভক্তি, দূরা ও আদব হইতে বঞ্চিত করিলেই, তাহাব গৃহিণীত্ব--পতি- 
কুলে তাহাৰ সাআ্রাজীস্ব বক্ষিত হয় না। এইরূপ নাবী-চিত্রই আর্ধ্য 
ললনাব আদর্শ । যে স্ুপবিত্রা মহিলাৰ চরিত্র এস্থলে অঙ্কিত হইতেছে, 





* হিন্দু পাঠকেরা, ইচ্ছ! কৰিলে, বিবাহের মন্ত্রে দল্পতীর প্রতিজ্ঞা বাক্যগুলি পাঠ 
করিলেই; সকল সংশয় দূর করিতে পারেন। বাহুল্য অন্ত, সংস্কৃত মন্তরগুলি এস্লে 
উদ্ধৃত হইল না। 


[৪] 


আর্ধ্য-ললনাব আদর্শ চবিত্রের বহুলাংশ বোধ কবি, পাঠকগণ ইহার 
চিত্রে দেখিতে পাইবেন । ইনি, পাঁচ বসব সাত মাঁস বয়সে পতিকুলে 
আসিয়া, বাব বৎসর সাত মাস বযসে বিধবা হইয়াছিলেন। তাহার পব, 
চব্বিশ বঙ্নর দশ মাস কাল জীবিতা ছিলেন। শবত্স্রন্দরী, বাল্যে 
পতিকুলে আসিষা,আপনার পূর্বোক্ত কর্তব্যনকল,অতি সাবধানে নির্বাহ 
কবিষা,পত্তি্িদবতার পাবলৌকিক আত্মাব সহিত,_-বিশ্বকাবণ পবমেশ্বরে 
বিলীন হইয়াছেন। বিধব! হইয়া, যে ২৫ বসব জীবিত ছিলেন, সে 
সময়, তাহাৰ পবিভ্রআত্মাব একাঁংশ,পতিদেবতাব পাঁবলৌকিক আত্মীব, 
অপব অংশ, পতিকুলেব ও স্বদেশবাসীসকলেব আত্মীব সহিত, যেন 
তযুক্ত ছিল । বুটিশ গবর্ণমেণ্টেব প্রদত্ত, মহাবাণী উপাধিতে, তাহার 
গৌবব কিছুই বৃদ্ধিহইয়াছিল না । তিনি, পতিকুলেব এবং শ্বদেশবাসি- 
দিগের হৃদয়েব প্রকৃত সাম্রার্জী,_-বাজবাজেশ্ববী,___সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণাব ম্যায় 
সকলকে পবিতৃপ্ত কবিয়াছেন | তিনি, সর্বদাই আপনাব সুখেব নিমিত্ত, 
স্ককূল বিষয়ে কাঁঙ্গালিনী থাকিযাঁও, প্রত কাঙ্গালেব সম্বন্ধে কামধেনুস্বর্ূপ 
ছিলেন,_-দয়াবতী জননী ছিলেন। তাহাব, আপনাব অভাব আমবণ 
রহিয়া গিয়াছে, অথচ, সাধ্যমতে পবেব অভাব পুবণে মুক্তহস্ত। ছিলেন। 
সংসারী, তাহার যতি-ধর্শ ও কঠোব নিম দেখিযা অশ্রুপাত করিত, , 
কিন্ত তিনি, পতিদেবত!। আব জগতপতিব সাধনায়,--জগক্েব সেবায়, 
আক্মোৎ্সর্গকবিয়1,আপনাব সমস্ত ছুঃখ,সমস্ত অভাব,বিস্বত হইয়াচিলেন। 
আধ্যজাতিব মধ্যে, দানশীল, দয়াবতী, পতিত্রতা ললনা অনেকে 
ছিলেন, এবং এখনও দবিদ্রেব কুটাব হইতে ধনীৰ অট্টালিকা পর্য্যস্ত, 
অনেকেই আছেন । বর্তমানকালেব সামাজিক বিপ্রবে,_-শ্বেচ্ছাচা'রের 
প্রবল বেগেৰ মধ্যে,-্ত্রীশ্বাধীনত1 এবং স্ত্রী-শিক্ষাব বিকৃত প্রথার 
মধ্যেও পতিপ্রাণা আর্ধ্য-গৃিণী, অনেকে আছেন) তথাপি শরৎস্ন্দবীর 
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জীবন-চ বত সঙ্কলনেব প্রযোজন কি? এ প্রশ্নের কতক কত্তক উত্তর 
পূর্বে বলা গিয়াছে । এখন আব একটা বিষষ, আলোচিত হইতেছে । 

মহাত্মাগণের জীবন-চবিত সম্কলনেব ছুইটী উদ্দেশ্ত দেখা যায়। 
আদৌ তাহারা, সমাজস্থিতিব স্ুব্যবস্থায, সমাজকে যে মূলধন গ্রাদ্দান 
কবেন, কৃতজ্ঞতাব জন্য, সমাজ তাহ! স্বাধী কবিতে বাধ্য। দ্বিতীয়তঃ 
সেই আদর্শ দুখে বাখিলে লোক-শিক্ষাব স্ুবিধ! হয। শক্ত শত কবি- 
কল্পিত আদর্শে, চবিত্রগঠনেব যত সাহায্য না কবে, একজন মহাত্মাব 
জীবনীতে, তদপেক্ষা বিস্তব ফললাভ হয। আব, মহাত্মাগণেব কেবল 
ধর্ম্মমাত্র লক্ষ্য হইলেও, তীহাদেব সাধনামধী জীবনী, কিছু ন। কিছু 
বিভিন্ন । তাহাদিগকে, সম্ভবতঃ চাবি শ্রেণীতে বিশেষিত কবাঁ যাইতে 
পাবে। সমাজ, ইহাদিগেব সকল শ্রেণী হইতেই, প্রত্যক্ষে বা পবোক্ষে 
সম্পূর্ণৰপে খণী। 

গ্রথম এক শ্রেণীব মহাস্রা, জগ-কে আপনা হইতে অভিন্ন দেখেন । 
“সর্ধভূতস্থ মাত্মানং সর্বভূতে ত্বমাত্মনি”_-এই ভগন্বছুক্তি, অক্ষরে 
অক্ষবে পান কবেন। তিনি, সংপাবের নান। দুঃখেব মধ্যে থাঁকিয়াও, 
বে পবিত্রতা, হদযে যে সত্যেব আনন পাইয়াছেন, তাহা জগৎকে 
বিলাইযা থাকেন। তিনি, আপনাব উৎকর্ষ মাত্রই, কর্তব্য বলিয়! 
জানেন 7, জগতকেও সেই পবিভ্রতভাষ লইতে চেষ্টা কবেন। তিনি 
জানেন, বিশ্ব আব বিধ্বাপাবে তিনি বিদ্যমীন, এবং তাহাতে, বিশ্ব ও 
বিশ্ব-কাবণ জগদীশ্বব বর্তমান । অতএব, ধর্দাত্মা, যেমন আত্মশুদ্ধি 
কবিতে ব্যগ্র, জগতেব পাপ তাপ নিবাবণ কবিযা, নির্শল ধর্ম-জ্যোতি 
ছল়্াইতেও সেইকণ দায়ী।* সেই জন্য তিনি, নান। বিপদ--নানা 





*. “যতদিন, পাগ-দমনকর্ত। দেখিতে পায়, পাপী ততদিন অদৃশ্য থাকে । কিন্ধ, 
বখন দূমনকর্তা না থাকে, তখন সংসারে অনেকেই পাঙ্গী হয়। প্াপক্ষে জানিতে 
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যাতন। সহিয়াও, আপনি, আদর্শস্থানে অটলভাবে থাক্ষিযা, মানব- 
মাত্রকে সৎপথে আনিতে--সৎশিক্ষা দিতে, আমবণ কর্তব্য-পবায়ণ। 
ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণ, বুদ্ধদেব, চৈতন্থ, ্রষ্ট, মহম্মদ এবং শান্ত-প্রণেতা 
ধধিবাও অনেকে, এই জাতীয় মহাত্মা ছিলেন। অতএব, জগতে 
তাহাদিগেব জীবনী কত মুল্যবান ! 

আর এক শ্রেণীর মহাস্মা আছেন, প্রায়শই তাহাবা কৃতার্থ হইতে 
পারেন না। সুতরাং, তাহাদিগকে মহাত্মা না বলিষা, সৎশিক্ষক বল! 
যাইতে পারে। তাহাবা, আদর্শ মহাত্মার গুণেব পক্ষপাতী । আপনি 
সাধনার জন্ত হৃদয়ে তিলে তিলে একটা আদর্শ আঁকিতেছেন, কিন্তু, 
ষে দৃঢ়ত্রতে হৃদয় নির্মল হয, তিনি শেষ পর্য্যন্ত, সেই ব্রত পালন 
করিতে পাঁবিলেন না; অথচ হৃদযেব সেই যত্র-সঞ্চিত আদর্শ, মুছিয়া 
ফেলিতেও পাবেন না। তিনি বিবেচনা কবেন, আমি কৃতকার্ধ্য হই 
নাই বলিয়া, সমাজকে কেন বঞ্চনা কবিব! আমাব সাধনাব চিত্র 
দেখিয়া, কেহ ন! কেহ, পথ পাইবে » কেহ বা, কৃতার্থও হইতে পাবে । 
নীতি, দর্শন, বিজ্ঞানবেত্বা এবং উচ্চ শণীব কবিবাও, এই শ্রেণীৰ 
মধ্যে গণনীয়। 

এই সকল সৎ শিক্ষকেব জীবনেব, পুনঃ পুনঃ উত্থান পতনের 
সহিত, তাহাদেৰ প্রণীত পুস্তকেব বডই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ । পুস্তকে উৎপত্তি 
বীজেব এবং মীমাংসার সঙ্গে,তাহাদিগেব আবেগে বডই মিল। সুতরাং 
গ্রন্থে সহিত, প্রণেতাব জীবনী পাঠ ন। কবিলে, পুন্তকেব উদদেগ্ঠ সম্পূর্ণ 
বুঝ! যায় না। ভীবনী দেখিলে বুঝা যা, তিনি, উহ! কেন প্রণযন 
করিয়াছেন। জগতে ইহাব দৃষ্টান্তেব অভাব নাই। এস্থলে নবীন কবি 


পারিয়া, যে ব্যঠঃ শক্তি থাকিতেও দমন ন। কবেন, জিতাত্মা হইলেও তিনি, পাপে 
লিগু হইয়। থাকেন।” ( মহাতান্দত আদিপর্ব্ব ১৮১ অধ্যায়) 
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মাইকেল মধুহৃদন, আব প্রাচীন মুকুন্দরামের নাম উল্লেখ করিতেছি। 
ইহার! ছই জনেই ইহ্ধাম পরিভ্যাগ কবিযাছেন। মুহুন্দরাম স্বপ্রণীত 
চণ্ডীতে আপনার জীবনেব যে কিঞ্চিৎ ছায়া দিয়াছেন, তাহা ভিন্ন 
তাহাব জীবনী নাই। কাববর মধুস্দন অল্পদিন হইল অন্তর্থিত 
হইয়াছেন, তাহাব জীবনীও প্রকাশিত হইয়াছে। মধুব মধুময় 
শ্চতুর্দশ পদী কবিতাবলী” আব “মেঘনাদবধ” কাব্য, তীহাব জীবনীর 
সঙ্গে আলোচন। কবিলে, কবিব উপদেশ, অনুতাপ, আত্মগ্লানি অক্ষরে 
অক্ষবে অনুভূত হয। চণ্ডীতে মুকুন্দবাম, আপনার চিত্র, যে কিছু 
দিয়াছেন, তাহাতেই ফুল্পবাব ছুঃখ কড়াষ কড়ায বুঝী যাঁ।-_-বুঝা যায় 
কালকেতু, আব ফুল্লবা, কবি হৃদষেব জাজ্জল্যমান মূর্তি। ফুল্পরাতে 
“ছুঃখেষমুদ্ধিগ্নমনাঃ স্থখেষু বিগত স্পৃহঃ'--এই ভগবছুক্তিব সত্যতা 
আছে। হঃখেব চবম “আমানী খাবাব গর্ত দেখ বিদ্যমান।” জগতের 
আদ্যাশক্তিৰ সাক্ষাৎ্লাভ,--প্রচুব এশ্বর্ষ)লাভে বিগতন্পৃহার কিরূপ 
মনোৌজ্ঞ-চিত্র । কবি, আপনাব স্থখে অপনাব ছুঃখে, যথাকাল প্রবোধি। 
তিনি, বাজকন্ম্চাবীব বিকট দৌবাত্ম্য সহ্যাও--ভাগ্যে কঠোব নিগ্রহ 
ভোগ কবিযাও যে, ধন্ম-ত্রট হইতে পাবেন নাই, তাহা “-নৈবেদ্যে 
শালুকলাড়া__” উক্তিতেই প্রনাণ। ফলতঃ কবি, আপনার ছুঃখের 
দশা গোপন বাখিলে তাহাব প্রণীত পুস্তকেব মাহাত্ম্য বুঝ! যাইত ন!। 
পুবাথবচযিতাগণ, ন? থাকিলে ভাবতে লক্ষ লক্ষ বীবেব অভিনয়,-_ 
লক্ষ লক্ষ সতীব চিত্র,--লক্ষ লক্ষ ধর্দাআ্মাব আবির্ভাব দেখা যাইত ন1। 
সক্রেটিস, নিউটন প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের জন্মদাতাগণ, আবিভুতি 
হইযাছিলেন বলিয়া, আজি, ইউবে।প আমেরিকাব এত উন্নতি; আর 
আমরাও, স্ুখযান-বেলগাভী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ফলে, জীবনের এক 
নুতন যুগ দেখিতেছি। দর্শন কি বিজ্ঞান-বেভাগণ, আপনার ভ্দয়ের 
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সত্য প্রচাঁব না কবিয়া গেলে, পরবর্তীবা অন্ধকাবে থাকিতেন। স্কাতরাং 
ইহাদের জীবনবৃত্তও প্রয়োজনীয । 

তৃতীয় আব এক শ্রেণীব হাতা আছেন, কেবল আত্মোৎকর্ষ 
ব্যভীত, তাহাবা সমাজ বা লোৌক-শিক্ষার্থ অগ্রসব নহেন। ইহাদের 
মধ্যে এক জাতীঘ মহাপুকষ, সমাজ হইতে চিব বিদাধ লইয়া, ঘোঁৰ 
অরণ্যে বাপ কবি! থাকেন। তাহাদেৰ কার্য, লৌক লোচনেব বহিভূ তি, 
সুতরাং তাহাদেব জীবনবৃত্ত সংগ্রহ এক প্রকাধ অসাধ্য । তবে ইহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ, গৃহে থাকিযাই স্বকর্ভব্য পাপন কবেন, তাহাদেব জীবনী 
সংগ্রহ ছঃসাধ্য নহে। তাভাবা সমাজেব মধ্যে থাকিযাও, একপে আত্ম 
গোপন কবেন যে, তীহাদেব হৃদযেব ভাব অন্তে বুঝিতে পাবে ন1। 
সেই প্র।ণেব গ্রাণ বিশ্বেব বীজে একীভূত হইবাঁব জন্য, তীাহাদেব জীবন 
নদী অন্তঃসপিলায় বহমানা। সে নদীতে আবর্ত, তবঙ্গ, উচ্ছাস কিছুই 
নাই। সাধাবণে তাহাব গতি বুঝিতে পাবে না এবং তিনিও তাহ! 
বুঝাইতে ইচ্ছা! কবেন না| সেই পবিত্র-প্রবাহিনীব, যে অংশ সংসাবে 
সংযুক্ত, সাধাবণে সেই বাহা প্ররুতি মাত্রই দেখিতে পাষ। সংসাবীৰ 
হৃদয় সর্বদাই সন্দিপ্ধ, সর্বদাই আবিল, কাঁধেই তাহাব গ্রক্কৃত তত্ব কেহই 
পা না। সেই মহত্প্রকৃতি, প্রা, চিবদিনই মানবসমাজেব অনধিগম্য 
থাকিযা যাষ। তাহাব সহিত মন্ুষ্যনাধাবণেব যতটুক শবন্ধ, তাহাও 
স্বার্থপব ত।দি-বৃত্তিনীন সংসাকী, অনেক সময বুঝির় উঠিতে পাবে না। 
এরূপ সহস্র সহস্র ধর্শজীবন, শিগৃঠে বহিতেছে। শাকান্ন-ভোজী দবিদ্র 
কুটিব হইতে, ধনীর সুবম্য প্রাসাদে,এতাদৃশ শতশত নবনারী, আপনাৰ 
তপন্তা, আপনাব কার্য, নীববে সম্পাদন কবিষণ চলিয়া যাইতেছেন। 
কিন্তু, তাহাকে কেহই চিনিতে পাবে না। কত শত ছুবাত্মা,প্রকাশ্থে কিছু 
দান,--ছুটা সৎকা্য করিয়া ধন্ত ধন্ত হইতেছেন।--কত পাঁপাত্মা, কত 


চিএ 


কুলটা, আপনার দুর্নাম ঢাকিবাব জন্য দানশীলা হইতেছেন।--কর্্মজারী- 
দিগের কৌশলে, সংবাদপত্রে “পুণ্যবতী” পপ্রাতঃস্মবণীয়া” ইত্যাদি নামে 
খ্যাতিলাভ করিতেছেন। কিন্তু কত কত মহাত্মা, কত কত তপস্থিনী, 
দবিদ্রেব গৃহে,_আর্ধযজাতিব গুপ্র অস্তঃপুবে জন্মিয়া আপনার মহত্ব,-_. 
আপনার সাধনা, সম, দম, ক্ষমা, তিতিক্ষা্দি গুণে, আপনি উপবাী: 
থাকিয়া, মুখেব গ্রাসে ক্ষুধিতেব ক্ষুধা নিবাবণ কবিতেছেন,--আপনার 
সর্ধন্ম দান করিতেছেন, সাধারণে তাহাব সন্ধানও বাখে না । সংসারের 
এই বিচিত্র ব্যাপাব দেখিযা, মহাকবি কালিদাস এবং তাহার প্রতিযোগী 
দরিদ্র কবি ঘটকপূর্বেব ছুইটা কবিতা মনে হয। কালিদাস, কুমার 
সম্ভবেব আবস্তে, হিমালযেব নানা গুণেব মধ্যে, অসহা হিমপাতরূপ 
একটা দোষের এইকপ নিষ্পত্তি করিষাঁছেন, যে-_- 
“-_একোহি দোষো গুণসন্লিপাতে 
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেঘিবাইঃ 
এই প্রয়োগেব ছায়া লইয1 ঘটকর্ূব, বড় ছঃখেই বলিষ| ছিলেন-- 
একোহি দোঁষো গুণসন্লিপাঁতে 
নিমজ্জতীতি কবিরঞ্ভাষে 
নুনং নদ্ৃষ্ৎ কবিনাপিতেন 
দারিত্যরদোষে। গুণরাশিনাশী ।৮ 
দরিদ্র কবিব গভীর ছুঃখেব উক্তিতে, অমূল্য সত্য নিহিত আছে। 
পৃথিবীতে, দানাদি সৎকম্্মশীল কত শত ধর্্াত্মা,-_-প্রক্কত ত্যাগী, প্রকৃত 
মহাম্মা, দারিদ্র্যেব আঁববণে প্রচ্ছন্ন বহিয়াছেন। তিনি স্বয়ং আত্ম- 
প্রকাশ ন! করিলে, কেহ তাহাকে চিনিতেও পাসে না। 
চতুর্থ শ্রেণীর মহাত্মারা, শ্বদেশ প্রেমিক বীর। তাহারা, আপনার 
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দেহ, স্বজাতিব জন্ত--শ্ছদেশের জন্য, উৎসর্গ কবিয় থাকেন। সংসারে 
কোনও অত্যাচার দেখিলেই ব্যাকুল হন। তাহারা, আপনাব অস্তিত্ব 
ভুলিষা, পবেব “নযিত্ত জীবন উতনর্গ কবিতেও কুষ্ঠিত নহেন। কিন্ত 
আঁমবা এখন, তাহাদেব পবিত্র নম লইতেও অনধিকাঁবী। তবে, স্থাধীন 
জাতিব নিকট ইহীবা, পবমাবাধ্য দেবতা । অকএব তাহাদের জীবন- 
বৃত্তও সমাজে প্রযোজনীষ। 

প্রস্তাবিত চারি শ্রেণীব মহাজ্সাৰ চবির আলোচনায কি বুঝিলাম ? 
তছৃত্ববে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পাবে যে. প্রথমোক্ত জন, 
ব্যক্তন্বপ' প্রতি জড়িত, অব্যক্তবূপ পুকষেব আবাধনা কবেন। তিনি, 
আপনা উৎকর্ষেব সঙ্গে, জগতেব উন্নতিতেও ক্ষিপ্র হস্ত। দ্বিতীষ জন, 
কেবল ব্যক্তব্প! প্রককৃতিব সেবক। অব্যক্তবপে তিনি চিত্ত অমাধান 
কবিতে পাবেন না । তাহাব আপনাব সাধন! সংকীর্ণ হইলেও, জগতেৰ 
উপকাবে ক্ষান্ত নহেন। তৃভীয জন, অব্যক্ত পুরুষেই জীবন অর্পণ 
ফবিষা কৃতার্থ। তিনি, ব্যক্তরূপা প্রকৃতিতে, অব্যক্তৰপ জগদীশ্ববকে, 
স্বীটিকে বক্ত পুম্পেন আভ। সম্পাতেব ম্াষ দর্শন কবেন।-_-আপনাব 
ছায়! সর্বতে দেখেন, জগতকে ভাল বাঁদেন। কিন্তু তাহাতে লিপ্ত 
হইতে কিম্বা জগতে আত্ম প্রকাশে অনিচ্ছ্ুক। চতুর্থ জণ, প্রকৃতির 
মূলতত্বে লক্ষ্য বাখিযা, সংসাবকে সৃসং্যত কবিতে যত্বশীল। তাহার 
লক্ষ্য সাধনে,_-স্বজাতিব হিতেব জন্য, অতি তুচ্ছ কারণেও তিনি জীবন 
দান করিতে পারেন । 

বাহাব জীবন চবিত উপলক্ষে, এই ভূমিক্কাব সুত্রপাত কবা গিয়াছে, 
বোধ হয়, তিনি, তৃতীষ গ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হইবাব যোগ্যা। তাহার 
বহিরাববণ দেখিয়া তাহাই উপলব্ধি হয়। আর তাহাব পতি-দেবতা, 
রাঞ্জা যোগেন্ত্র নারায়ণ,' চতুর্থ শ্রেণীর হৃদয় লইয়া এই পরাধীন দেশে 
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জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । পাঠকগণ, সমস্ত বৃভ্তান্ত পাঠ কবিলেই, তাহ 
বুঝিতে পারিবেন । যোগেন্দ্রনাবাষণ যদিও অন্নবয়সে,--অতৃপ্ত-জীবনে 
ইহলোক ত্যাগ কবিয়াছেন, তথাপি তাহাব প্রকৃতির ছাযা, যাহা, এই 
পুস্তকে সংগৃহীত হইযাছে, তাহাতেই বুঝ! যাইবে যে, শরৎস্ুন্দরী, 
অতি যোগ্য পতি লাভ কবিষাছিলেন। 

এখন লেখক লইযা সমস্ত! ! জীবন চবিত, বন্ধ প্রকাবে লিখিত 
হইলেও সচবাচব ছুই প্রণালীর সঙ্কলন পদ্ধতিই প্রধানা প্রথম 
প্রণালীতে, কেবল নাধকেব জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত, ঘটনাসকল পর্ধ্যায় 
ক্রমে লিখিত হয। পাঁঠকেব1! তাহা পাঠ কবিয়া, সাব সঙ্কলন করিয়া 
লইতে পাবেন। আব, নাবকেব কার্ধ্য পবম্পবাব সঙ্গে সঙ্গে, হৃদয়ের 
গুচতম ভাব প্রন্দুটন কবা, অন্ শ্রেণী চবিত লেখকেব রীতি । ইহাতে 
লেখকেব উদ্দেশ মহত হইলেও, কবিত্বে কিছু না কিছু, কল্পনাব ছারা 
পড়িতে পাবে । স্ুৃতবাং প্রকৃত চবিএ বুঝিতে, পাঠকেব ভ্রাস্তি জন্মা 
অসম্ভৰ নহে। উপস্থিত লেখকেব সেৰপ বিদ্যা বুঁদ্ধব অভাব; তাভার 
পক্ষে ছুই প্রণালীই ছুঃসাধ্য। তবে, তাহাব ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, যতদুব সস্তব, 
প্রস্তাবিত দ্বিবিধ উপাযেব মধ্যবস্তাীঁতাব লিখিতে প্রয়াশ পাইয়াছে। 
কতদুব কৃতকার্ধ্য হইযাছে, তাঙ্কা পাঠকেবা বিচাব কবিবেন। 

এস্লে, পাঠকগণেব সম্বন্ধে কিছু না বলিরা,উপসংহাব কবিতে পারি- 
তেছি না । ভবস। কবি পাঠকেবা লেখকের এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। 

পাঠকদিগেব মধ্যে সম্ভবতঃ তিন শ্রেণীব লোক আছেন। . পল্পব- 
গ্রাহী, কুন্গুনগ্রাহী এবং ফলগ্রাহী। পরবগ্রাহী পাঠক, চরিতরূপ 
বৃক্ষেব পাতাগুলিব সঙ্জাব ব্রটি দেখিলে, তাহাব মূল পর্যযস্ত তত্ব 
কবিবাব বৈর্যধাৰণে অশক্ত। ফলাশ্বাদন ত বহু দূবেব কথা , স্থাতরাঁ 
পুস্তকেৰ ছুই চারি পৃষ্ঠা উল্টাইর়া, লেখকের-*অস্তেষ্টি ক্রিয়। করিয়াই, 
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প্রত্যাবৃত্ত হন। কুক্ুমগ্রাহী পাঠক, পত্রের প্রতি লক্ষ্য৪ করেন না। 
কুহ্ছমের গন্ধে মুগ্ধ হইয়া, ছুই একটা ফুল তুলিয়! হৃদয়ে বাখিলেন, কিন্ত 
তাহার হৃদয়, সংদাবেব বিষাক্ত ঝঞ্ধায় আলতন, স্থৃতবাং ফুলগুলি অক্প- 
ক্ষণেই বিকৃত এবং বিশুষ্ক হইয়া যায়। অতএব,তাহাব পুষ্পাহবণেই দিন 
যায়, ফল দেখিবার অবসর হয না। প্রকৃতপক্ষে, ফলগ্রাহী পাঠকদের 
উদ্দেস্ঠ চরিতার্থ হয়। তাহাবাঁ, ধৈর্য্যেব সহিত, মূল হইতে শীর্ষ পর্য্যন্ত 
বৃক্ষটী দেখিয়। লন, মালীকে লক্ষ্য কবেন না । বৃক্ষটী কি জাতীয়, 
কিকিওুণ আছে, আব ফলই ব। কিরূপ উপকাবী, তাহা পৰীক্ষা 
করিয়া দেখেন। পবে ফলের বসাস্বাদন অস্তে আপনাব হৃদয়ে বীজ 
রোপণ করিয়া থাকেন। যদ্ব প্রায়শং নিক্ষল হয় না। সেই বীজ, 
কালে মহাবৃক্ষে পরিণত হয়। তাহাব ছায়ায় কত সন্তাপী, শান্তি পায়, 
ফলাম্বাদনে কত ব্যাধিগ্রস্তেব বোগ নাশ হয়। অতএব, পাঠকের 
ধৈর্ধ্যশল হইলে অযথা সঙ্কলিত বলিয়া, বোধ হয়, এই পবিত্র চরিত্রের 
মূল পবিত্রতাব অপক্ষম্পীতী হইবেন ন1। 

ইহার পরে জীবন-চবিত লেখকেব, আৰ একটা প্রমাদ আছে। 
যিনি, অল্পদিন মাত্র দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাহাঁৰ জীবন বৃতান্তের 
সংস্থষ্ট অনেকেই প্রায় জীবিত থাকেন। নাষকের চরিত্র বিকাশ করিতে, 
সম্ভবতঃ কেহ, মনে ব্যথ। পাইতেও পারেন। কাহাকেঞ বা ঘোর 
কলঙ্ক-গ্রস্ত হইতেও হয। তাহাতে সত্যের সাঁরল্য গাঁকিলেও, লেখক 
যে শ্রমাদ গ্রন্ত, তাহা বোধ হয়, কাহাকেও বুঝাইতে হইবে ন!। 
তত্তিন্, পরাধীন দেশেব লোকে, চতুর্থ শ্রেণীব মহ'আ্বাব জীবন-চরিত 
লিখিতে, কিন্ব৷ লোৌক-জগতে, তাহাব হৃদয়ের গুহ্াব প্রকাশ করিতে, 
সম্পূর্ণ অপারগ । আর সেই শ্রেণীর পুর্ণ জীবন, ভারতবাসী কোনও 
কালে প্রত্যক্ষ কবিবেন কিনা, তাহা বিধাতাই জানেন । 





মহাঁরাণী শরৎস্ুন্দরীর 


জীবন-চরিত । 


প্রথম পরিচ্ছেদ । 


০০ 





বরেক্দ্র-ভূমি, বাঁরেন্দর ব্রা্মণনমাঁজ, বাল্য-জীবন, 
শিশুশিক্ষা-প্রণালী। 


যবনবাজাদিগেব আঁধকাবকালে বাজসাহী বিভাগেব বিস্তৃতি, 
অপেক্ষাকৃত অনেক বুহৎ ছিল। কিন্তু, তৎ্কালে এই ভূঙাগের কোন 
একটী স্থানও বাজসাহী বলিযা পরিচিত ডিল না1* প্রাচীনকালে এই 
বিভাগই প্রক্কৃত ববেন্দ্-ভূমি, এবং তাহাব অধিবাসী ত্রাহ্মণেব! প্বাবেন্ত্ 
শ্রেণী” নামে প্রসিদ্ধ। চাবি পাচ শত বসব পূর্বে ববেন্দ্-ভূমির 
ভৌগোলিক ,আকাব বহু বিস্তৃত ছিল! সম্রাট আকববের সময়ে 
বাজস্বমন্ত্রী বাজ! তোডবমল, ঘে সকল “সবকাব” নামক বিভাগে বঙগ- 
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* নাটোরের বিখ্যাত বাজবংশেব প্রনিষ্ঠাতা রাজ] রঘুনন্দন, যে সময়ে বঙ্গের 
নবাব নাজিমের মন্ত্রী ছিলেন, সেই সমযে তিনি, প্রথমে রাজসাহী পরগণা, 
তাহার জোষ্ঠ সহোদর রাজা রামজীবনের নামে খন্দৌবস্ত করিয়| লইয়াছিলেন, 
এবং তাহাই তাহার তাগাপবিবপ্তনের হুত্রপাত।  তাহাতেই নাটোর বংশ, 
রাজসাহীর রাঙ্গা বলিয়া 'বখ্যাত। এক সময, রঘুলন্দনের ভাগাবলে বঙ্গদেশের 
প্রা একচতৃর্থাংশ, নাটোর ব*শেব শাস্নদণ্ডে পরিচালিত হইয়াছিল। তজ্জন্তই বৃটিশ 
গবর্ণমেন্টের প্রথম অধিকারকালে, নাটোঃকে “রাজলাহী” নামে অভিহিত করিয়া জেল! 
স্থাপিত হয। বাস্তবিক পক্ষে রাজনাহী পরগণা, এখন বীরতৃম জেলায় সন্নিবেশিত আছে । 


্‌ 


১৪ মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবত-চরিত। 


দেশকে বিভক্ত করিয়াছিলেন । তাহার মধ্যে সরকার বার্বকাধাদ এবং 
সরকার পঞ্ার! প্রভৃতি লইয়া, কতকগুলি পরগণাতে ববেন্ত্র-ভূমির 
আয়তন। উহা, বঙ্গের প্রসিদ্ধ দ্বাদশ ভৌমিকের * মধ্যে তাহিবপুব ও 
সাতুলের ভৌমিকদয়েব শাসনাধীনে ছিল।1 তাহিবপুব ও সাতুলের 
ভৌমিকবাজাদ্বয়েব অধিকাব ব্যতীত, এই বিভাগে চৌধুবী নামক ছুই 
একটী নিবীহ জায়গীবদাীবও ছিলেন। ) আচাব, ব্যবহাব এবং ভাষাব 
ঘনিষ্ঠতা, যে, বৃহৎ নদনদী এবং বিল আদিব পবিচ্ছেদে ঘটিষা থাকে, 
ববেন্দ্র-ভূমিব বহির্ভাগও তাদৃশ প্রান্তিক বেখায বিচ্ছিন্ন ছিল। ইহাব 
উত্তবদ্দিকে দিনাজপুব ও বঙজপুব জেলাব একটা সুদীর্ঘ বনবিভাগ। $ 
পূর্বদিকে ছুন্তর বিল-চলন, বিল-বকরী এবং কবতোয়া নদীকে নির্দেশ 


* তাহিরপুর, সাতুল, যশোহর (যে স্থানে রাজ! প্রতাপাদিতোর রাজধানী 
ছিল), ভাওয়াল, বিক্রমপুর, সুজ, তৃষণা € যশোহর জেলা ), চত্্রদ্বীপ (বাকল! 
চন্দদবীপ ), ভুলুয়া» খিজিরপুর ( নান্গায়ণগঞ্জেব নিকট ) এবং দিনাজপুর এই একাদশটী 
ভোৌমিকের সন্ধান পাওয়! যায়। 

1 এই ভৌমিকদ্বয়ের বংশ এককালে লোপ পাইয়াছে। পাতুলবংশের শেষ বাণী 
সর্ব্বাণীর মৃত্যুর পর, তাহার সম্পত্তি ভাতুডিযা! প্রভৃতি রাজা বঘুনন্দনের হস্তগত হই্য়া- 
ছিল। আর তাহিরপুবের বিখ্যাত রাজা কংসনারাযণের বংশের নিদর্শন তাহিরপুর 
পরগণার ।* আনা অংশ, এই বংশেব রাঁজ1 রণেক্রনারায়ণ রায়ের ছিল । তাহার অভাবে 
তদীয় অবিবাহিতা কন্যা উমাদেবী ও তৎপর তাহার পতি আনন্দরাম রাঁয়েব ভ্রাতা, বুদ্ধি- 
মান ও প্রতিতাশালী বিনোদরাম রায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । এবং তিনিই বর্তমান তাহির- 
পুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । অবশিষ্ট ।৭*আানা অংশ, নান কারণে হস্তাপ্ররিত হইয়াছে। 
মেই অংশে একটা দত্তক পুত্র ছিলেন , অল্পদিন পূর্বে তাহারও অভাব হইয়াছে । 

& প্রবাদ আছে, বঙ্গদেশে, মে সময়ে দ্বাদশ ভৌমিক বাতীত চৌদ্দ চৌধুরীও 
প্রবল ছিলেন৷ তাহার মধ্যে, রাজদ|হী জেলায় কাণীমপুরের চৌধুরীগণ ভিশ্ন, আর 
কোন চৌধুরী বংশের প্রাচীনত্বেকর নিদর্শন পাওয়া যাধ না। উক্ত জেলায ডাঙ্গীপাড়ার 
কায়স্থ চৌধুবীগণও আপনাদগকে চৌদ্দ চৌধুরীর একতর বংশীয় বলিয়া থাকেন । 

$ উত্তর বঙ্গ রেলওয়ের হিলি ষ্টেশনেব পশ্চিম হইতে মালদহ জেলার 
নিতপুরের জলাতৃমি, এবং এ ষ্টেশনেৰ পুর্ব হইতে ময়মনসিংহ জেলার হুসঙের পাকা 
প্রদেশ পর্ধাস্ত একটী কাল্পনিক রেখা টানিলেই, বরেন্দ্র ভূমির উত্তর নীম! কল্পিত হইতে 
পারে । এই রেখার মধ্যে ঞখনও শালবন এবং বিল, খাল বিস্তর আছে। 


মহারাণী শরৎুন্বরীর জীবন-চরিত। ১৫ 


কণ্ী যাইতে পারে। * দক্ষিণে মহানন্দা ও পল্মানদী। এবং শশ্চিষে 
মহানন্দানদী ও প্রাচীন গৌড়ের ভগ্রস্তরপের নিদর্শন, মালদহ জেলার 
পূর্বভাগ। এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের মধ্যে স্থানে স্থানে বারেন্্র ব্রাহ্মণদিগের 
প্রচীন সমাজনকলেব চিহ্ন এখনও দেখা ষায়। 

বাজনাহী জেলার বর্তমান আয়তন, সঙ্কীর্ণ হইলেও অনেক স্থানে 
বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের পুর্বপুকষদিগেব বসতিচিক, অদ্যাপি লুপ্ত হয 
নাই।+ ছুঃখের বিষষ এই ষে, বঙ্গদেশের অন্থান্ত স্থান অপেক্ষা 
সম্প্রতি এই বিভাগের ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি দামান্ত। ইনার কারণ 
অনুসন্ধান করিলে জানা যায়, যে, যবনবাজত্বেব সময়, ছুই চারিজন 
বীর্ষাবান্‌ ব্রাহ্গণ সন্তান, বাজকার্ষ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া! দেশেৰ 
মধ্যে বৃহৎ বৃহ জায়গিবেব অধিকারী হইয়াছিলেন। তীহা- 
দিগেব আধিপত্যে, নিবীহ মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণেব পৈতৃক আবাস ত্যাগ 
কবিবা, পল্সা' ন্দীব উত্তর ও পুর্ধতীবে বান কবিতে বাধ্য হইর/ছিলেন । 
তবে কেবল জাযগিবদাবদিগেব আসন্ন কুটুম্ব, অথবা অন্তান্ত কর্ম্মোপ 
লক্ষে ধাহাব। সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাহাদিগেব বংশপরম্পব! এবং তাহাদের 
আত্মীষ কুটস্ববং ংশে বাজনাহীব্' বর্তমান ব্রাহ্মণসমাজেব গঠন । পক্ষা- 





*. করতোয়! অতি প্রাতীন1 নদী । কিস্ত এখন ইহার চরম দশ! উপস্থিত 1 | বিল- 
চলনের পশ্চিম গ্কারে করতো বড়।ল নদীর ব্দহিত মিশিয়। গিয়াছে । 

1 কুলজ্ঞগ্রন্থে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের যে সকল সমাজের উল্লেখ আছে, তাহার 
অধিকাংশই বর্তমান রাজসাহী জেলার সীমাষধ্যে দেখা যায়। তবে, দীর্ঘকালে নামের 
অপভ্রংশ মাত্র হইয়াছে । যথা,_মধাগ্রাম ( মাঝগ্রাম-) গুড়নদী ( গুড়নই ) গুণিগাঁছা, 
ভাছুড়ী (ভাতুড়িযা ) মধুগ্রাম ( মৌখ্রীম ) বালযষ্্রক (বালশাটীয় ) মঠগ্রাম (মঠগা ) 
গঙ্গা গ্রাম (গাঙ্গইল ) বিশাখ € বিশ) রাণীহারি (রায়ণা ) কুড়মুড়ি (কুড়মইদ্ খলিহার) 
শীতলী ( শীতলাই ) তালড়ী ( তানোর ) দেবলী ( দেউল!1 ) নিদ্রালী (নিন্দইল ) কালি- 
গ্রাম ( কালি!) থঙ্জুরী ( খাভুরিয়া ) পঞ্চবী (পাঁচবাড়িয়া) চম্পটী (চামটা ) 
বোড়গ্রাম ( বড়াইগী!) করঞ্জ ( করপ্রা ) বোথুড়ী ( বোথডু ) ইত্যাদি নাম ও সমাজের 
চিহ্ু দেখ| যায়। 


১৬ মহারাণী শবৎস্ুন্দরীর জীবন-চবিত। 


স্তরে, জায়গিবদারেবা যতই কেন ক্ষমতাশালী হউন ন, যবন বাজতে 
শেষ সময়ে ছুর্দান্ত মহাবাষ্টীয বারগিব * ও ভোজপুঁবয় দস্থ্যদিগেব 
হস্তে কাহাবই নিস্তাব ছিল না। ইহাবা বিপুল সেনাসমাবেশের সহিত 
যোছ্ববেশে দস্তা কবিত। স্থৃতবাং এই সকল প্রবল শক্রব আক্রমণ 
হইতে রক্ষাব জন্য, বঙ্গদেশেব প্রাচীন ভূম্যধিকাবিগণ, প্রক্কতিব স্বাভা- 
বিক হুরশশ্বরূপ, বন ও জলাকীর্ণ ভূভাগে বাস কবিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
বাজসাহীব মধ্যে ছুলগ্ঘ্য পরিথাস্বৰপ পদ্মানদী থাকিলেও, অবাবিত 
স্থান বলিয1, তাহাৰ তীবে কোন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি বাস করিতেন 
না। তাহাতেই এ অঞ্চলে পদ্ম'তীবে গওগ্রাম কি নগবেব চিহ্ন দেখা 
যয না। বর্তমীন বোযালিয়া নগবীতে ৭০ বৎসবেব পূর্বে, ছই চ'বি 
ঘব বেসমব্যবসায়ী ব্যতীত, কোন ভূম্যবিকাঁবীব নিবাসচিহন লক্ষিত 
হয় না। খষ্টীয় ফোড়শ শতাব্দীতে ওলন্দাজেবা। বৌঘালিযাতে একটা 
কুঠী নির্মাণ দ্বাবা, বাজসাহী অঞ্চলে বেসমেব ব্যবসায আবন্ত কবেন। 
পৰে ইষ্টইপ্ডিযা কোম্পানী, এই কুঠী ওশন্দাজদিগেব নিকট ক্রষ কবেন । 
সংপ্রতি তাহ! “বড়কুঠী” নামে, ওযাট্নন কোম্পানীব সম্পত্তি । 

প্রায় চাবিশত বত্সব পুর্বে বোধালিযাঁৰ ছুই ক্রোশ দক্ষিণে, 
মহানন্দা নদী বহমান ছিল! তাহাব অনেক দুব দক্ষিণে পল্মানদী 
প্রবাহিত হইযা সবদহেব নিকট,*উভয় নদীব সংযোগ হইযাছিল। 
কালের পবিবর্তনে মহানন্দা ও পদ্মা এক হইযা, বোয়ালিযাব পুর্ব অব- 
স্থাব পৃবিবর্তন করিয়াছে ।" প্রস্তাবিত কুহীব অব্যবহিত পুর্ব দিক দিয়া, 








«* পারন্যভাষায় বারগির শব্দে অশ্বারোহী বৃঝায়। মহাবাস্ট দন্যুর! অশ্বারোহণে 
বিশেষ পারদর্শা | তাহার! অস্বাবূচ হইযা অতি দ্রুতবেগে, পার্বত্য বন্ধুর পথসকল যেবপে 
উত্তীর্ণ হইতে পারিত, ভারতবর্ষের কোনজাতিই তাহার অন্ুকত্ণে ক্ষমধান ছিল না। এই 
বারগির দস্থাগণ, বর্তমান নাগপুর প্রদেশের ছুর্গম বনাকীর্ণ গিরিপধ, অতিক্রম করিয়া উড়িষ্য। 
ও বঙ্গদেশে আপতিত হইয়া! দৃহ্যতা করিত। এদেশে তাহারাই "বর্গী” নামে প্রসিম্ব | 


মহাবাণী শরৎসুন্দরীর জীবন-চবিত। ১৭ 


বাঁবাহী নদী* বাহিব হইযা, তাহিবপুবেব নিকট দিয়া, তেমুখ গ্রামে, 
আত্রেষী নদদীব সহিত মিলিত ছিল। তাহাব কিছু পূর্ব দিকে নাবদ 
নদ, মহানন্দা হইতে বাহিব হইযাঁ, পুঠিক়্া ও নাটোব রাঁজধানীব 
দক্ষিণ দিয়া ননকুজাব সহিত মিশিয়াছে। পুঠিগাব পূর্বদিকে 
পাইকপাড়ায় একটা নালা, বডাল নদী এবং হোজ! নদীকে সংযুক্ত 
কবিস্বাছিল। এ নালার দক্ষিণ-পর্ভাঁগকে মুষার্খ৷ বলিষা থাকে । 
১২৪৫ বঙ্গাব্দেব বর্ষায়, মুষাখ! বিস্তৃত হইয়া, বাজসাহীব দক্ষিণ-পূর্বভাগে 
পন্মাব প্রবল জলে, একটী ঘোব বিপ্লব হয়। + দেই হইতে মুষারখখী ও 
হোজা, একত্র হইধা গদাই নামে অভিহিত হইয়াছে। দক্ষিণে নাবদ, 
পূর্ব মুষাখা, উন্তবে হোজা, এই নদীত্রযেব বেষ্টনেব মধ্যে, রাজসাহী 
জেলাব প্রধান নগব বামপুৰ বোয়ালিযাব ৮ ক্রোশ পূর্বদিকে পুঠিযা 
গ্রাম। বাবেজ্্র শ্রেণীর প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ভুম্যধিকাবীবংশেব বসতির জষ্ 
পুঠিযা বিখ্যাত । চতুর্দশ খুষ্টাব্দের শেষ, অথবা পঞ্চদশ খুষ্টাবের প্রথ- 
মেই পুঠিয়া বাজধানীৰ গঠন হয়। এই গ্রামে, বাজধানীব সংঅবে 
ব্রাহ্মণ, কাযস্থ, বৈদ্য এবং গোপ ইত্যাদি নবশাখেব পুরুষান্ুক্রমিক 
বসতি আছে। 

এই পুঠিয়া গ্রামে ভৈববনাথ সান্যালেব বাস। ভৈববনাথেব পিতামহ 





* বারাহী, এখন বারানই নামে প্রসিদ্ধ। এই বারাহী নদীর পূর্বতীরে রাম- 
বাম গ্রামে তাহিরপুরের বিখ্যাত ভৌমিক বংশের রাজধানী ছিল। বারাহী এখন নিতাস্ত 
সঙ্কীর্ন হইয়! গিয়াছে | রামরামার পশ্চিমে বারাইংর অপর পারে তাহিরপুরের বর্তমান 
বাঁজবাটী। 

+ দ্বাজলাহীবাসী ব্ৃদ্ধগণ, এই বর্ধার প্রভাব এখন বর্ণনা করিয়া ধাকেন। 
একরাত্রি মধ মুষাখ। বিস্তৃত হইয়া! এই ভূভাগের আশ্চর্য পরিবর্তন করিয়াছে । চলন, 
চন্দ্রাবতী, হালতী, রামনার প্রভৃতি ছুন্তর জলাকীর্ণ বিল সকল, এই ৫০ বৎসর মধ্যে 
মৃন্তিকাপুণ হইয়৷ লক্ষ লক্ষ লৌকানিবাসে পরিণত হইয়াছে । 


১৮ মহারাণী শরৎসুন্দবীর জীবন-চবিত । 


হরিনাথ সান্তাঁল, এই জেলাব সিংভা থানাব নিকটবর্তী তাজপুব গ্রীর্ণ 
হইতে আসিয়া এখানে বাস কবেন। * ১৭৭১ শকে (১২৫৬ সালে ) 
২০শে আশ্বিনে ভৈববনাথেব ওঁবসে, দ্রবমযী দেবীব গর্ভে, শবৎস্ুণ্দবী 
জন্মগ্রহণ কবেন। উৈববনাথেব পুত্র সন্তান, ছিল না বলিয়া, শবৎ- 
সুন্দরী, পিত। মাঁতাঁব পবম আদবেব পাত্রী হইযাছিলেন । শবৎস্ুন্দমকবীব 
জন্মের অনেক দ্দিন পব, ভৈববনাথেব শ্রীস্থনবী নামে আব এফ কন্তা 
জন্মিয়াছিল। সম্পত্তিব গৌববে তৈববনাথেব প্রাতিপত্ভিও সামান্ত ছিল 
না । তঙ্কালে তাহাব বংশভূষণ একমাত্র কন্যা শবৎস্রন্দবী। অতএব, 
শরৎকুন্দকী, পিতা মাতাব সম্তভবাতীত শ্বেহপাত্রী ছিলেন । এরূপ স্নেহে-- 
এন্সপ আদবে ধ্ীকন্তাগণ, স্বভাবতঃ কিছু গর্বিত হইয়! থাঁকেন। কিন্তু, 
শরৎনুন্দবীব প্রক্কৃতি, সেরূপ উপাদানে নির্মিত ছিল না। এই লোক- 
লঁগামভূতা, বালিকাব ভবিষ্যৎ টবিত্রেব বীজ, যেন, অক্রবাঁণাবস্থাত্তেই 
অর্জুবিত হইয়াছিল । ভ্ঞানোদযেব সঙ্গে সঙ্গেই, তাহাব সর্বলোকপ্রিয়ত! 
এবং মহত্বেব প্রভা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাব পঞ্চমবর্ষ বয়সেই, 
বিনয়, পর-ছঃখকাতবতা। ও সত্য-নিষ্ঠাব মধুবিমা, প্রত্যেক কার্ধ্য এবং 
চেষ্টাতেই প্রকাশ পাইত। তাহাব অলোক-সাধাবণ শৈশব-চবেত 
পর্যালোচনা কবিলে, গ্রীন্তাবিত গুণসমূহকে প্রাক্তনসূংস্কাবজ ন। 
বলি্কা উপায় নাই। 








*. পুঠিয়ার রাজাদিগেব 1১৩1/ ক্রান্তির (সকলে ইহাকে চারি আনিস তরফ 
বলিষ। থাকে ) অংশী রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের নঙ্গে, হবিনাথের কন্তা। হূর্যামণি দেবীর 
বিবাহ হয়। নুর্ধ্যমণি, অতি অল্প বয়সে বিধবা! হইয়া, পতিব তাক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী 
হইয়াছিলেন। তিনি এক জন বুদ্ধিমতী ও রাজকাধা-কুশলা মহিলা বলিয়া 
প্রশংপিতা ছিলেন । হরিনাথ, কন্যার অনুরোধে, পুর্ব নিবাস পরিত্যাগ করিগ়? পুঠিয়ায় 
বান করেন। তিনি, পূর্বে একজন নামান গৃতস্থ খাকিলে ও, বুদ্ধিমতী কম্তার অগুগ্রছে 
অল্পদিন মধ মাখামিক তৃমাধিকাবীব মধো পরিগণিত হইয়াছিলেন। 


মহাবাণী শবৎসুন্দবীর জীবন-চরিত। ১৯ 


শিক্ষা এবং সংসর্গজনিত দোষ ত্যাগ কবিষা, গুণগ্রহণে পটুতা 
লাভ কবা, পঞ্চমব্ধীযা বালিকা পক্ষে কঠিন। আবার, মূল-প্ররৃতির 
পবিত্রতা না থাকিলে, কেবল শিক্ষা কিম্বা সংসর্গে হৃদযের নির্দ্দলতালাছও 
দুঃসাধ্য । অনুর্ধব ক্ষেত্রে, স্ববীজ বপন কবিলেও, সতেজ বুক্ষ হয় না, 
আ'ব, উর্বর ক্ষেত্রে, অসাব বীজেও কোন ফল ভয় না। কিন্ত, উর্ধবব 
ক্ষেত্রে পুষ্ট অপুষ্ট মিশ্র বীজ ছড়াইলে, অপুষ্ট বীজে কিছু না হইলেও, 
অল্পমাত্র পুষ্ট বীজেই অনেক উপকাঁব হয। মানবে হৃদয়ক্ষেত্রেও 
সেরপ দৃষ্টাস্তেব অভাব নাই । 

সকল পবিবাবেই অঙ্গ বিস্তব, সদনৎ, উভষপ্ররুতিব মনুষ্যই দেখা 
যায। অথচ পবিবাবস্থ শিশুগণ, একই পবিবাঁবমগুলীব মধ্যে পাপিত 
হুইযা, কেহ ভাল, কেহ মন্দ কেন হয? ইহাব তন্বানুন্ধান করিলেই, 
প্রত্যেক শিশুব ভিন্ন ভিন্ন প্রাক্তনজ মূলপ্রক্কৃতিব প্রভাব মানিতে হষ। 
ধনী সম্তানগণ, প্রাযশঃই আবিলচবিত্র দাসদাসীব বক্ষণে বাল্যজীবন 
অভিবাহিত কবেন। স্ৃতবাং বক্ষকদিগেব হৃদযেব সঙ্কীর্ণতা, দ্বেষ, 
হিংনা, কপটতা, লোভ, ভ্রাপ্তি, মিথ্যাভাষণ ইত্যাদি দৌষগুলি, য়ে, 
তাহাদেব বক্ষণাধীন শিশুদিগেব হৃদয়ে সহজে অনুস্যত হইবে, তাহাব 
আব বিচিত্র,কি ? বালিকা। শবতস্ন্দবীব পক্ষে, তাদৃশ র্ধকের অভাব 
ছিল না। ববং পিতামাতাব স্নেহাধিক্যে, তাহাব যথেচ্ছাচারের বিস্তর 
সুযোগ ছিল। 1কন্ত,মূলপ্রক্কতিব নিশ্শলতায়, তিনি, অপোগণ্ড অবস্থাতেও, 
নানাকার্ষ্ে ভবিষ্যজীবনেৰ স্ফুটোন্মুখ পবিভ্রতায়, সকলকে মুগ্ধ 
করিতেন। যেন আপনাব হৃদ্যই তাহা প্রক্কৃত শাসক ছিল। 

সবর্ণকণামিশ্রিত ধূলিতে, পাবদ সঞ্চালন কবিলে, পাবদ যেমন, ধুলায় 
নির্লিপ্ত থাকিয়াও স্ব্ণরেণুগুলি সংগ্রহ কবে, দেইুরূপ প্রাক্তনসস্তৃূত পবিত্র 
মূলপ্রক্কতিও, মদসৎ প্রক্ৃতিব লোকেব নিকট হইতে দোষবর্ন কবিয়! 


২০ মহাবণী শরংস্ুন্দরীব জীবন-চবিত | 


সদাচাব সমূহই গ্রহণ করিয়া! থাকে । ফলতঃ, একসপ মূলপ্রকৃতিব প্রতিভা 
জগতে ছুর্নভ। সেই জন্যই আজন্ম-শুদ্বচরিত্রবান লোকও অল্পই 
দেখ যায়। সেই স্ুপবিত্র প্রক্কৃতিবলে পঞ্চমবর্ষীয়! বালিকাকে কোনও 
প্রকাব কুসংসর্গেই আকর্ষণ করিতে পাবে নাই। তাহার মৃলপ্রকতিব 
অস্কুবেই, অব্যক্ত মহত্ব ছিল। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দয়া, লঙ্জা, ক্ষমা, 
পবছুঃথকাতবতা৷ প্রস্তুতি সদ্গুণ, আত্মপ্রতিভাব ক্ষীণজ্যোতিতে মিশিয়] 
তাহাব বালিকাঁম্বভাবেই বিবাজ কবিত। 

এখন শিশুদ্রিগেব চবিভ্রগঠন লইয1 অনেক আন্দোলন চলি- 
তেছে। ফলতঃ, সস্তানদিগেব চবিত্রগঠন সম্বন্ধে, পিতামাতাগণই গথমে 
দায়ী। তাহাব মধ্যে আবার জননীবপিণী গৃহলক্ষ্মীদিগের, গুরু দায়ী 
বুঝিযা বড়ই সাবধান হইতে হয । সেইজন্য, শিশু-চবিত্ত সম্বন্ধে এই 
স্থলে ছুই চাবিটা কথা বলা, বোধহয, অবৈধ হইতেছে না | 

শিশুদিগের অক্রবাণ অবস্থা হইতেই, তাহাদেৰ চবিত্র গঠনেব চেষ্ট। 
কব! উচিত। সেই পময়ে অভিভাবকগণ অমনোযোগী হইলে, শিশুদিগের 
ভবিষ্য-জীবনেব পবিত্রতা ছুবাশী মাত্র। নান ছুর্লোভ-সন্কুল সংসাবে 
অনেক পবিণতবধস্ক লোকেই চবিত্র বক্ষা কবিতে অসমর্থ, তাহাতে 
স্থকুমাবমতি তবল-প্রক্কতি শিশুদিগেব সগ্ধন্ধে কত কঠিন, তাহার ইয়ত্ব। 
কৰা যায় না । অক্রবাণ শিশুদিগেব 'প্রত্যেকেব চেষ্টা ও কার্ধ্য সকল, 
নিপুণতাৰ সহিত পর্যবেক্ষণ কবিলে, তাহাদের ভবিষ্য স্বভাবেৰ চিত্র 
অনেক" দুর বুঝা যায়। শিক্ষা ও সংসর্গে, বয়োম্নতিব সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
বূপাস্তব না হইলেও, অনেক অংশে বিকৃত হইবার সম্ভাবনা । যে ছুই 
চাবিজন মহাত্মা, আপনাব গুণেই জীবনসংগ্র।মে জয়লাভ করিয়। থাকেন, 
তাহাদের কথ স্বতত্্। অনেক দুবদর্শী বিজ্ঞলোকের বিশ্বাস যে, 
অভিভাবকগণ, শিশুদিগের কথা ছুটিবাব সময় হইতে, ধীরে তীরে 
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চেষ্টা করিলে, ছূর্দীস্ত প্রকৃতি শিশুকেও শান্ত ও সচ্চরিত্র করিতে 
পাবেন। 

অক্রবাণাবস্থাতেই কোনও শিশু বিনীত, কেহ বাঁ, দাকণ উদ্ধত 
স্বভাবেৰ পরিচষ দ্যা থাকে । ডুই বসব বযসেব বালক বালিকা 
মধ্যে, কেহ শ্বহস্তগত খাদ্য অন্যকে দিতে, কেহবা অপবেব যুখেব গ্রাস 
কাড়িযা লইতেও কুষ্ঠিত হয না।_-কেহ দৌভাদৌড়ি কবিতে, অন্তকে 
আখীত কবিতে স্থখবোধ কবে; কেহ বা শাস্তভাবে খেলা করিতে, 
অকুষ্ঠিতচিত্তে অন্তেব উত্পীডন সহা কবিতে ধৈর্যযশীল। কোনও শিশুব 
মুখে সর্বদাই হান্ত বিবাজ কবে,_-নৃশংস কার্য দেখিলে সককণে রোদন 
কবিষ! আকুল হয, আবাঁব কেহ নৃশংস কার্ধ্য দেখিযা সখী হয়, হাঁসি 
দুবেব কথা, তাহাব মুখের স্থকুমাব ভাবেব মধ্যে ও,কুটিলতাব ছায়! লক্ষিত 
হয। কেহ সাধাবণ ক্রীড়াব সামগ্রীতেই পবিতুষ্ট, নিতাস্ত কষ্ট ন। পাইলে 
প্রা রোদন কবে না । কেহব' উত্রনুতিতে ক্রীডাব দ্রব্যগুলি নষ্ট করে, 
গৃহেব" সামগ্রী অপচয কবে, উগ্রভাবেব খেলাঁ,--উচ্চও ব্যবহারে 
সর্বদাই সকলকে বিবক্ত কবে ।_-কথার কথায অভিম।ন, কথায কথা 
(জদ কবিষা থাকে | অতি সামান্ত কাবণে ক্রোধে অধীর হইয়] 
বিবক্তিকব বোদনে প্রাতিবানীকে পর্য্যন্ত জালাততন কনে *। প্রস্তাবিত 


*. প্রচীন সময হইত, কোন কোন স্থানে শিশুদিগের মুলপ্রকৃতি পরীনক্ষার 
একটী পদ্ধতি, অদ্বাপি প্রচলিত দেখা যায়। শিশুর অন্নপ্রাশনের দিন, তাহার 
সম্মুখে কলম, কালী, টাকা, ধান, এবং একখান অন্তর রাখ! হয। শিশু, প্রথমে তাহার 
মধ্যে যে দ্রব্যে হস্ত প্রদনি কবে অভিভ।বকেবা! সেই ত্রব্যকে, তাহার ভবিষ্য জীবনের 
অবলম্বন বলিযা, বিবেচনা কবিয়! থাকেন। ইহার দুল অন্য কোন গৃঢ উদ্দেগ্ত থাকিলেও 
থাকিতে পারে , কিস্তু, সেই স্কুমারমতি বালকের মুল প্রকৃতির পরীক্ষা কর।ই ইহার 
উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমান হয় । যথা--লিখিবার বজ্তম্পর্শে বিদ্যা নুরাগ, ধাম্তস্পর্শে কৃষিতে 
আনুরক্তি, অন্্রগ্রহপে বীরভাব, আর টাকাম্পর্শে অর্থীর্নশীলতার আন্তাস স্থির হয়। 
কিন্তু, শিশুর শিক্ষাকালে আর “সই পরীক্ষার ফল স্মরণ কুরিয়! কেহই কাধ্য করেন না । 
্মতএব, এগন এই পদ্ধন্টি, একট! € দশাচারের অন্ধ বিশ্বাসে পরিণত হইয়াছে। 
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সমদপিতা, দয়া, বিনয়, অথব। ওদ্ধত্য ও নিষ্ুরত! তাহাদিগকে কেহ 
শিখায় না। অতএব, উহাকেই প্রান্তনসংস্কারজ অথব। সহজাত মুল- 
প্রকৃতি বলা যায় । পিতামাতার কর্তব্য, যে, শিশুদিগের সেই মূল প্রক্কৃতিব 
প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, সেই অক্রবাণ অবস্থা হইতেই তাহাদিগের চরিত্র 
গঠনের সছুপায় কবেন। এই কালে তাহাদিগের যাঁবদীয় বৃত্তিই 
তবল) যত্ব দ্বাবা সেই তবল বৃত্তির বেশ প্রতিকূলে লইতে কিন্বা 
সতেজ করা যাইতে পাবে। কিন্ত এই কার্ধো বড়ই সাবধান্তীর 
আবশ্যক । 

শিশুদিগেব হৃদৃত্তিসমৃত, তবল হইলেও, তাহা আবেগ বড়ই প্রবল । 
দেই আবেগকে হঠাৎ বলপুর্বক কদ্ধেব চেষ্টা কৰিলে, মঙ্গল না৷ হইয! 
বর, অমঙ্গলের সম্ভাবনাই অধিক। উদ্ধত বালককে সর্বদাই বাঁধ 
দিলে, তাহাব তখল হৃদষ ক্ষুব্ধ ও প্রতিভা নিস্তেজ হইয়া যায়।--. 
মন্ুষ্যত্থের প্রধান গুণ ওজঃ নষ্ট হয; প্রত্যুতঃ, বযোরদ্ধিব সঙ্গে ত্রমশঃ 
চিত্তে স্বাধীনতা ও শ্বাবলম্বন এভৃতি প্রধান বৃত্তি সকল, কগ্ন হইতে 
থাকে। অবশেষে সে, ভগ্রহৃদয হইযা অকন্মমণ্য হইযা যাষ। তাদৃশ 
উদ্ধতগ্রকৃতিব বালককে শাস্ত কবিতে ইচ্ছা কৰিলে, তাহাকে ক্রমে 
বিনীতভাবাপন্ন কার্ষ্যে, অতি সবল উপাষে লিপ্ত কৰা উচিত। আব 
এতদুব সন্তর্পণে কবা আবস্তক, যে, তাহাব হৃদয়, যেন জানিতেও ন! 
পায়; সে যেন ক্ষোভে ভগ্রচিত্ত না হয। তাহাকে একপ খেলায় 
লুক করিতে হইবে, যে, হঠাৎ সে উদ্যমভঙ্গ, কি চিন্তাবেগ স্বনণেব 
কোনও যাতনা অনুভব কবিতে না৷ পাবে ।--যেন থেলাৰ নৃতন নৃতন 
চাতুর্য্য, সে, আপন! হইতেই মুগ্ধ হইযা, নিত্য নবানুবাগে প্রফুললতা লাভ 
করে। অভিভাবকগণ, তাহাব তবলচিত্তেব সহিত মিশিয়। নানা 
কৌশলে উৎসাহতবৃদ্ধি কীরতে পারিলে, সহজেই তাহার ওদ্বতা হ্বাস 
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হইয্লা আইসে। উৎসাহশীল চিত্তবৃততি, ক্রমে তাহাকে নৃতমভাঁবে নৃতন 
জগতে লইয়া! যাঁয়। 

তত্তিন্ন শিশুগণ, স্বভাবতই সঙ্গ ও অন্করণপ্রিয় তাহাদের 
অনুকরণ বৃত্তি, এত প্রবলা, যে, চিস্তা কবিলে বিশ্ময়াবি্ট হইতে হয় । 
অন্ুকরণবৃন্তিব সহিত, তাহাদের শিক্ষাব পিপাসাও অল্প নহে! বস্ত- 
বিজ্ঞানে প্রবৃত্তিবেগে, তাহাবা কথায় কথায় তত্জিজ্ঞান্থ , প্রশ্থের 
উপর প্রশ্নেব দ্বারা, আপনাব ব্যাকুলতা৷ জানাইয়া থাকে । তাহাদের চক্ষে 
জগতের সমন্ত বিষয়ই নৃতন, স্ৃতবাং বস্তসকলের পবিচয়জন্ত ব্যগ্র হইলে, 
অন্য উপাষে তাহাদিগকে সান্বনা কবা কঠিন। হৃদয়ের তরলতায় 
ধাবণাশক্তি, কিছু ছুর্ধল বলিযা, তাহাদিগের প্রশ্নেব উচিত উত্তব দিলেও, 
পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন কবিতে ক্ষান্ত হয় না। কিন্তু, যখন সেই বিষয়টা বুঝিয়। 
লইবে, তখন ওাহ প্রীস্তবফলকের স্টায, হৃদয়ে গাচ অঙ্কিত হইয়। 
যায়। স্থুতবাং পবিহাসচ্ছলেও, তাহাদেব কোমল চিত্তে ভ্রাস্তি 
জন্মান, কিম্বা তাহাদেব প্রশ্নে বিরক্ত হইয়া, কাল্পনিক ভয় প্রদর্শনে 
স্মন্ধ কবা, বড়ই নিষ্টুবতার কার্ধ্য। 

শিশুর! যেরূপ সঙ্গপ্রিয়, তাহাতে ছুষ্ট বালককে শাস্তপ্ররুতির শিশু- 
দিগের সংসর্গে, এবং বাল-হ্দয়জ্ঞ চবিত্রবান্‌ লোকেব তত্বাবধানে বাখ! 
উচিত । তাহা হইলে, সে, ছুর্দাস্ততাৰ অল্পই সুবিধা পায়। সে, আপনা'র 
স্বভাবজ দুষ্ট ব্যবহাবের নূতন হৃত্র না পাইলে, কিছুকাল ছুর্দাস্তত। 
করিয়াই শ্রান্ত হয়। অথচ, শিশুবা কোনও এক কার্যে সর্বদা নিবিষ্ট 
খাকিতে পারে না। মুহুূর্তেব জন্তও অবকাশ নাই , এক কার্ধ্য শেষ লা 
হইতেই,অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। তখন, সেই ছুষ্টবালক, স্থশীল সঙীঃ্দিগের 
প্রবর্তিত খেল! বা কার্য্যে ষোগ লন! দিয়া! থাকিতে পারে না। ইহার 
মধ্যে নূতন কিছু দেখিলেই তাহার তত্ব জানিতে ব্যগ্র হয়৷ উঠে। তখন 
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তাহাব রক্ষক, তাহার হৃদযেব সহিত মিশিযা যদি, অতি সরল ভাবে 
ধীরে ধীবে জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইযা দেন, এবং একই. কথ: পুনঃ পুনঃ 
প্রশ্ন কবিলেও ত্যন্ত না হইষা, সাবধানে বাবস্বাব তাহাঁব উত্তব 
গ্রদান কবেন, তবেই পে চবিতার্থ হয। এইকপে একদিকে বুদ্ধিম[ন্‌ 
বঞ্গচক, তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন নৃতন বিষষে উৎসাহী কৰিলে, অন্য দিকে 
স্থসঙ্গীদিগেব কাধ্য ও খেলাব নিবিষ্ট ইলে, তাহাব প্রকৃতি, অবশ্যই 
পরিবঞ্ঠিত হইবে। ক্রমে প্রস্তাবিত সৎ্সংসর্ণেন দৃষ্টান্তে সুশীলতাই 
তাহার অভ্যস্ত হইবে, অবশেষে সে ছুষ্ট ব্যবভানেন অধকাশ না পাইষা 
ধীবে ধাঁবে শান্ত প্রক্কতিও লাভ কবিবে। ববং পুর্ষে হুষ্টতা কবিতে যে 
বুদ্ধিকৌশল চালাইত, দেই বুদ্ধিকৌশল সুশিক্ষা প্রযোগ কবিষা, 
কালে সে মহান্‌ আত্মোন্নতি লাভ করিতে পাবে। 

শিশুবা, দৌডাপোড়ি কবিলেই, ডষ্ট ব্যবভাব হয না। উহ! তাহাদিগেব 
বাঁল্য ব্যাবাম, স্ৃতবাং স্বাস্্যেব অন্ুকুল। দ্রষ্টাভিসন্ধিতে অবাধ্যতাই 
দোষজনক। অতএব, শিশুদিগকে আদব কবিবা আহাব যোগাইলে, কি! 
বোগেব সময চিকিৎসা কবাইলেই, অভিভাবকদিগেব কর্তব্য শেষ হয 
না। তাহাদিগেব মূল প্রক্কৃতিব প্রতি দৃষ্টি বাখিযা, শবীবেব স্তাধ, মনেৰ 
স্বৃত্তিগুলিকে সুপথ্য দ্বাবা সতেজ কবা কর্তব্য। আবু কুপ্রত্ততি 
নিস্তেজ হইযা, ধর্ধপ্রবৃত্তিমকলেব স্ফু্তিলাভ সম্বন্ধেও, তাহাবাই সম্পূর্ণ 
দায়ী। ছুঃখেব বিষব, যে, অনেক পিতামাতা ই তাহাদিগেব দাবীত্ব কুবিষা 
উঠেন না। তীাহাবা বেতন দিবা শিশুকে বিদ্যালষে পাঠাইযাই,স্তানেব 
সুশিক্ষাব দাষে নিশ্চিন্ত হইযা থাকেন। ববং অনেক গৃহে শিশুব 
শিক্ষার ইহা হইতেও কুৎসিত উপ্রাষ প্রযোগ হইয়া থাকে। শিশুবা। বিষয় 
বিজ্ঞানে ব্যগ্র হইযা প্রশ্ন কবিলে, অনেকেই “বালকেব প্রলাপ” মনে 
কবিষা যা, তাঁ, একটা উত্তবে নিবস্ত কবেন। সময সময়, বাবশ্বাব প্রশ্নে 
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বিরক্ত হইয়! ধমক দিয়া, কিন্বা “ছেলে ধবা” “্যুবু” হত্যা্দির ভয় 
দেখাইয়া স্থকুমারমতি শিশুকে ভ্রাস্তিজালে নিক্ষেপ করেন । শিশু রোদন 
কবিলে তাহাকে কোনও ত্রব্য দিবাব মিথ্যাভাণে প্রলোভিত কবেন ? 
ফলতঃশিশু যখন সেই দ্রব্য পাইবাব নিমিত্ত আগ্রহ কবে, তখন তাহার 
সঙ্গে নানাছল ব্যবহাব কবিতেও কুঠিত নহেন। কিন্তু তাহার! 
বুঝিতে পাবেন না, যে, এই উপাষে নির্দোষ শিশুব! মিথ্যাকথ!, ছল, 
প্রভৃতি সহজেই আঘত্ব কবিষ! ফেলে । ঠাকুবদাদা, ও দিদিমা জাতীয়- 
গণ, বহস্তচ্ছলে, তবলপ্রক্কৃতি শিশুব অন্তঃকবণে, শত শত নীচ ব্যবহার 
ও কুৎসিত নীতি প্রবেশ কবাইযা থাকেন। সেই ক্ষণিক আমোদে ৰে 
তাহাদেব সংস্কাব কলুষিত হয, তাহা কেহই চিস্তা কবেন না। পুর্ব 
কালেব সমাজে একপ দুন্ীতিব এককানে অভাব না থাকিলেও, অনেক 
গুলি সুনণিবন প্রহনিত থাকা, তত অপকাব হইত না। পূর্বকালে 
পরিবাবস্থ সকলেই, বালক বালিকাদিগকে সর্ধদাই সদাচাব শিক্ষা 
দিতেন । গুকজনেব প্রতি কর্তব্য, বিনয, নঅতা৷ ও স্বধন্শে আনুবক্তি জন্ত 
দণ্ডে দণ্ডে শিক্ষা। দিযাঁ, চবিত্র গঠনেব সহায়তা কবিতেন। পরোপকার, 
আতিথ্য, দেবভক্তি, ও স্ব স্ব কুলে পবিচয় শিক্ষাব জন্য, শিশুদিগকে 
পুস্তক পাঠ করিতে হইত না। পরিবারস্থ লোকেই তাহা শিখাইতেন। 
সরল, সবলঞউপদেশ পূরণ কবিতা। শিক্ষা, একট! নিত্য কর্মের মধ্যে 
পরিগণিত ছিল। কিন্তু, এখন আব সেব্ধপ সুবিধা নাই। পিতা 
প্রভৃতি অভিভাবকগণ, বিষয় কর্মে ব্যাপৃত। তাহারা, দিনের মধ্যে 
শিশুকে ছুটী আদরেব কথা! বণিষা* একটা চুম্বন দিতে পারিলেই, আপ- 
নাকে ভাগ্যবান বিবেচনা করেন। মাত প্রভৃতি গৃহলক্ষ্রীরা, যদ্দিচ 
আর রদ্ধনাদিব ছুর্ববহ ক্লেশ সহ করেন না, এবং পুর্ব গৃহিণীদিগের গ্তাক় 
অতিথি, অভ্যাগতদিগের সেবায়, কিম্বা! পরিশ্বারস্থ দাসদাসী পর্য্যস্ত 
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সকলের ভোজন অস্তে, দ্রিবাঁবসানে আহার করিয়! স্থাস্থ্যভঙ্গ ও বৃথা 
সময় নষ্ট করেন নাঁ। কিন্তু, তাহা! বলিয়াও ত তাহাদের অবসব 
নাই। বিদ্যা শিক্ষাঃ শিল্পকার্ধ্যে, গল্পে, দেহের পাবিপাট্যে, চারি প্রহব 
দিনেও তাহাদের কুলাষ না। জংসাবেব প্রস্তাবিত বার্ধ্য করিযা, যদ্দ 
কিছু অবসব থাকে, তবে, মনোবম উপন্তাষ পাঠ ও কথঞ্চিৎ নিত্রাতেই 
তাহা, কাটিয়া যায়। স্ৃতবাং, বালক বালিকাকে শিখাইবাঁধ অবকাশ 
হইয়া উঠে না। ষদিচ, এইবপ কাধ্য পবম্পবাষ, বঙ্গনাবী মাত্রেই 
দিনযাপন কবেন না। কিন্তু, নৃতন সভ্যতাব যেরূপ প্রশাথ বৃদ্ধি 
হইতেছে, তাহাতে, অল্পদিন মধ্যে যে, বঙ্গেব গৃহে গৃহে তাহ! দেখিতে 
হইবে না, ইহ! কেহই বপিতে পাবেন ন।। 

শিশুদিগের প্রকৃতি এব্‌ং শক্তি পৰীক্ষা কবিযা, অভিভাবকেক! যদি 
ধীব ভাবে চেষ্টা কবেন, তবে ঘবে ঘবে স্থুপুত্র ও স্থুশীলা কন্তাব গঠন 
হইতে পাবে। শিশুদিগেব অন্ুকবণ শক্তি, বিষ বিজ্ঞান চেষ্টা এবং 
বল মেধার অসীম শক্তি । থে ভাষা, উন্নত ববস্ক, শিক্ষিত লোক, পাঁচ 
বৎসবেব অধ্যবসাষে, পুন£পুনঃ আবৃত্তিতেও শিখিতে পাবে না, শিশুবা, 
পাচ বসব বষসেব মধ্যে, শৃঙ্খলাবদ্ধ আরুত্তি ব্যতিবেকে, খেলা কবিতে 
কবিতে, অসংখ্য বস্তু পবিচযেব সহিত সেই ভাষা শিখিয ফেলে। 
তাহার কারণ এই ধে, যে কার্ষ্যে প্রবল আপত্তি জন্মে চিত্ত বৃত্তি 
দল, সহজেই তাহা অভিমুখী হইযা। থাকে । তজ্প্, হৃদয়ে বল প্রয়ো- 
গেব আবশ্তক হয় না। শিশুবা নৃতন জগতে আসিয়া, সকলই নৃতন 
দেখিতে পান্নু ; তাহাব রহস্ত জানিবাব উদ্যমে, আন্তেৰ ইচ্ছার বশবর্তী- 
তায় হৃদয়কে এক বিষয় হইতে বিষযাস্তবে লইতে হয় না। আর, বয়স্থ 
লোককে, নৃতন বিষয় শিক্ষা সময়, হৃদযেব ঘনীভূত বৃত্তির্কে অন্ত 
বিষয়ে লইতে--ন্য ধারে পবিণত কবিতে অন্ত বিষয় মুগ্ধ-বাসনাকে 
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বলপ্রকাশে প্রয়োজনের অধীন আপিতে হয়,অতএব তাহার ফলও সঙ্কীর্ণ 
হইয়া যায়। ইহাব সহস্র সহ উদাহরণ, সকলের সম্মুখেই আছে। 
বর্তমাণকালের, অর্থকবী বিদ্যার্থী বালকের!, অভিভাবকদিগকে, সর্ধ- 
দাই নৃতন নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে । যাহাব যে বিদ্যায় প্রবৃত্তি নাই, 
সাধারণ শিক্ষা প্রণালীব নিয়মে, তাহাকে সেই বিদ্যাই গিলিতে হয়, 
অবশেষে হৃদযেব প্রতি ঘোব মত্যাচারে, অনেকেই ওজঠ স্ফূর্তি এবং 
উত্সাহ হারাইযা, চিবজীবনেব জন্য অকর্ম্য হইয়া যায়। অর্থলোভী 
অভিভাবকেবা, তা! বুঝিয়াও বুঝেন না । বালকের মূলপ্ররতি, কোন্‌ 
কার্য্যেব অনুগামিনী, তাহাব তত্ব লইতেও চেষ্টা কবেন না। অক্পদিন 
পবে তাহাদের সাধেব পুক্রবত্্, (ভবিষ্য জীবনে অনাবশ্তকীয়) অঙ্ক, 
দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, ইত্যাদি বিদ্যার বোবা, পেটে লইয়া 
নানাবোগে রুণপ্ন ও ভগ্ন হৃদয়ে যখন বিদ্যালয় হইতে শুত্যাগমন কবে, 
তখন, বুঝা যাষ যে, সে, যে সমস্ত বিদ্যার বোঝা আনিয়াছে, তাহার ছুই 
একটা ব্যতীত, সমস্তই পওশ্রম। অনেকগুলিই, ভূলিয়া যাওয়া ভিন্ন, 
সংসারে সাধেব অর্থ উপার্জন পথে, কিছুই সহায়তা করে ন1। 

এই সকল বালকের অভিভাবকেবা, অনেকে বলিয়া থাকেন যে, 
নানা বিষয়ে অধিকাব হইলে মনুষ্যত্ব জন্মে ।-_সংসাবে অর্থার্জনমাত্র 
প্রয়োজনীয় গুইলেও, বহুধিষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মিলে, গন্তব্য পথ প্রশস্ত হয়, 
সকলের নিকট সন্মান লাভ কবা যাষ। কিন্তু তাহাদেব কথ! শ্বীকাৰ 
করিলেও, সকল ক্ষেত্রে স্থকল দেখা যাষ ন। | প্রাচীনকালে আর্ষ্যেরা, 
অনেকেই অদ্ভিতীয় পন্ডিত ছিলেন। '্টাহার, প্রথমে বালকদিগকে 
ভাষা মাত্র শিক্ষা দিতেন । বালকের ভাষায় পারদর্শী হইলে, তাহার 
মূল প্রকৃতি, সংদাবের কোন্‌ বিষয়ে অভিমুখী, তাহা বুঝিয়! শ্মতি, দর্শন, 
জ্যোতিষ, পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতির যধ্যে, যেটা ক্ললকের মনোনীত হয়, 


২৮ মহারাণী শরৎসুন্দবীর জীবন-চরিত। 


তাহাই তাহাকে শিক্ষা দিতেন । * বালক ও, মহো২্সাহে, তাহা আয় 
করিম, সেই লক্ষ্য বিষষেব চবম উৎকর্ষের জন্য, জীবন অতিবাহিত 
করিত। বালক উৎসাহী থাকিলে,_-তাহাব সেরূপ প্রতিভার বল 
পাইলে, সর্বপ্রকার বিদ্যায় সুপপ্ডিত হইত। বর্তমান শিক্ষা, সে 
প্রণালীর হইলে কোনও আপত্তি ছিল ন!, আর এত ছুর্বিপাকও ঘটিত 
না। বর্তমান শিক্ষা প্রণালীব দোষে, আত্ম কচিগত বিদ্যাকে সক্কীর্ণ 
রাখিয়া, পাঁশেব অনুবোঁধে অরচিকর বিদ্য। উদরস্থ কবিতে হয়। অথচ 
কোন বিষয়েই পাবদশীতা জন্মে না, কিম্বা সংসাঁবের পথে সেই বিদ্যা 
খাটাইয়। কেহ সুখী হইতেও পাবে ন1। 

শরত্সুন্দবীর প্রকৃতি, আশৈশবই মহত্বেব পবিচাষক হিল। তিনি 
বাল্যকালে যেমন হষ্টপুষ্ট ও সুস্থ ছিলেন, প্রতিও সেইরূপ শুদ্ধ শৃস্ত 
ছিল। তীহাব দেহে দেই বষসেই, স্ত্রী-জন-সুলভ লঙ্জাব সঞ্চীব হইম্পাছিল। 
যে বয়মে অন্ত বালিকাঁব। উলঙ্গ অবস্থায থাকে, শবৎসুন্দবী, সেই 
বয়সে, আপন হাতে কাপড় পবিতে শিখিযািলেন 3 বহির্বাটীতে 
আমিতে লজ্জা বোধ কবিতেন। তাহাব শিশু চবিত্রে, এরূপ গুণ 
সমাবেশেব প্রধান কারণ, তাহার পুজনীয়৷ জননী । দ্রবময়ী, অতি 
সুশীল এবং গুণবতী মহিলা ছিলেন । প্রাচীন ব্যস পর্যন্তও, তীহাকে 
কেহ, অবগুঞ্ঠন মোচন করিতে দেখে নাই। তিনি আজীবন, সংসাবের 
কোনও কর্তৃত্বে যাইতেন না। তিনি আজীবন অন্তেব অধীন? হইয়া, 
অস্তঃপুরেব নিভৃতকক্ষে জীবন অতিবাহিত কবিষাছিলেন ৷ শবহস্থন্দরী, 





১ এ ্ 

* ইহ। ভিন্ন, আর্ধাশিক্ষা প্রণালীর মূলে আর একটা অদ্ভূত উপায় ছিল। জাতিতেদে 
কার্ধাভেদ ছিল বলিয়া, প্রতোক জাতীয় বালক; জ্ঞানোদয় হইতেই, নিজ পরিবারের 
জাতীয় বাবদায় বুঝিতে পারিত । জাতীয কর্তবাতা, তাহার মর্মে ২ প্রবিষ্ট হইয়া, 
সাহীকে দেই কার্ধো অত্যন্ত করিত। সুতরাং সেই বালক বুদ্ধিমান হইলে, জাতীয় 
বিদ্যার উন্নতি করিতেও পারিউ। 





মহ'বাণী শবহস্থন্দবীব জীষন-চত্বত। ২৯ 


সেই গর্ভে জন্মিষা, দেই দেবীমূর্তি সম্মুখে দেখিয়া, সেই সুশীল! জননীর 
সত্কাধ্যের সইচবী হইযাই, বালাকালে এইব্ধপ চবিভ্র লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি খেলায় তত অন্ুবক্তা ছিলেন না, অন্য সঙ্গিনীব দৃষ্টান্ত, 
কথন কথন, পু্রুলেব সংসাবে কর্তৃত্ব ক্বিতেন, ধুলি ইত্যাদি লইয়! 
বন্ধন পবিবেশনেৰ অন্্কবণ করিতেন। কি্তু, থেলাতেও তাহার 
ধর্মননিষ্ঠাব অনুষ্ঠান ছিল। থখেশা ছলে তিনি, দেব পৃজা, জপ, ও 
প্রতানুষ্ঠান ' কবিতেন। ইহাঁৰ পব, বাড়ীতে কোনও ব্রত নিয়ম 
অথব। দেবার্ডনাদিব উত্সব হইলে, তাহাব, খেলায় মন থাকিত না'। 
তিনি, মাতাব সঙ্গে প্রবীপাব স্াষ, ব্রত পূজাদিব দ্রব্জাত আয়োজনে 
ঞবৃত্তা হইতেন। অন্তেব দৃষ্টান্ছে শুদ্ধাচাবে ও পবিত্র দেহে থাকিয়া, 
অতি দক্ষতাব দঠ্ত, এ কল কার্ধ্য কবিতেন। শিববাত্রি এবং জন্মাষ্টমী 
গ্রভতিৰ উপবাস ওন্ত, বিনীত ভাবে পিতা মাতার নিকট আগ্রহ 
প্রকাশ কবিনেন। কিন্তু, পঞ্চম বীষ। বাণিবাকে, কেহই উপবাসেব 
বিধি দিতেন না, তথন, অন্তে উভাব শাস্তির লাবণ্যময়ী মুখে মালিন্য 
দেখিতে পাইত। কিন্তু, হৃদবে বিশেষ কষ্ট হলেও, কদাচ পিত। মাতাব 
নিকট ধৃষ্টতা, কি অবাধ্যতা প্রকাশ কলিতেন না। হৃদয়ের ইচ্ছা 
হদযেই দমনু কবিতেন । 

এতদ্দেশে ভাদ্র, পৌষ, ও চৈত্র মাসে, পুথিমা অথবা বৃহস্পতিবাবে, 
হিন্দু মহিলাগণ, স্বঘং লক্ষ্মী অর্চনা কবিয়া থাকেন। সেই সময়, 
পবিবাবস্থ জ্ীনগুলী, একত্রে বদিযা লক্ষ্মী চবিত্র সংক্রান্ত কতকগুলি 
উপাখ্যান আলোচন। কবিয়া থাকেন। * সেই উপাখ্যানগুলি “লক্ষ্মীর 





* হিন্দু সহিলাগণের আবাল্য ঈবিত্র শোধন ও গৃহধর্মা করণীয় উপদেশ লাতের, 
ইহা একটা চমৎকাৰ সছুপায়। সংসারের আবলো যদি কুন সেই উপদেশ ভুলিয়! যান, 
সেই জনক, চারিযান পর পর, বদরের নধ্যে উহা তিনবার আলোচনার পদ্ধতি আছে। 


৩৩ মহাবাধী খরৎংছুন্দরাব জীবন-চ্রিত। 


কথা” নামে প্রসিদ্ধ। শবৎসুন্দরী, পঞ্চম বসব বয়সের সময়, তাহাব 
অনেকগুলি কথা শিখিয়াছিলেন। তীব্র মেধা বলে এইবূপ| নৈতিক 
উপখ্যান, এবং গারথস্থ্য নীতির স্ত্রী পরম্পব! প্রচলিত বিস্তর কবিতা, 
মুখস্থ কবিয়াছিলেন। তঙ্িন্ন বালিকাব, ভবিষ্যত চবিত্র গঠনেব, আর 
একটা সুযোগ ঘটিযা ছিল। তাহাব পিতাব বিস্তৃত অতিথিশালা, 
তাহার শ্ছশিক্ষাব সাহায্য কবিষাছিল। * তিনি, সর্বদাই অতিথি- 
দিগকে শ্বচক্ষে ভোজ্য বিতবণ দেখিতেন। ইহাদিগেব মধ্যে, অন্ধ, 
বিকলাঙ্গ, অসমর্থ, দীন ছুঃখীব অভাব ছিলনা । তাহাদিগেব ছ্দশানর 
বালিকাব অস্তঃকবণ, বডই ব্যথিত হইত । বহুদেশ পর্যটনে, নান। 
জাতিব সংঘর্ষে, যে যে বিষষে অভিজ্ঞতা হয, একটা প্রকাণ্ড অতিথি 
শালায় সেবূপ না হইলেও, লোক চবিত্র বুঝিবার অনেক স্থবিধা আছে । 
তাহাতে নান! দেশীষ, নানা প্ররৃতিব লোক দেখা যায। শবৎসুন্দরী, 
সেই অতিথিশাল। প্রবাসী, নানা শ্রেণীব লোকেব নিকট, নান। কথ 
শুনিতেন » মনুষ্য জীবনেব চবম বিভীষিকা দেখিতেন ; দরিদ্রের ও 
ব্যাধিগ্রস্তেব ছুঃখ, এবং ছুঃখ সহিফুতা। দেখিযা, বালিকা, এক এক 
সময় আত্মহারা হইতেন। আপনা সাধ্যঘত, তাহাদের ছুঃখ মোচনের 
চেষ্টা কবিতেন। ফলত: সংসাবীব এই সকল ছুর্গতি দেখ্যা, তীহাব 


এই গল্পের সমষ্টি, প্রা ২৫।৩০টী হইবেক। তন্মধো অন্ততঃ ১৭টী উপাখ্যান আলোচন! 
অবশ্য কর্তবা। কোনও গুরুতর প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেও; তাহারা লিতান্ত পক্ষে 
ভিনটী কথা ন! শুনিয়। জল গ্রহণ করা, নিতান্ত অমঙ্গল কর বলিয়া বিশ্বাস করেন। 

*' ভৈরবনাথ, একজন প্রাসন্ধ আতিথেয় ছিলেন । পুঠিযা রাঁজবাটীতেও অতিথি 
দেবা আছে । উভৈববনাথ, স্বয়ং বিশেষ সমাদর করিতেন বাল্যা, তাহার বাঁটীতেই বনু 
অতিথির সমাগম হইত। আতিথো তাহার কালাকাল, পাত্রাপাত্র বিবেচনা! ছিল না। 
তিনি, সাধারণ ভিক্ষুক হইতে, যাত্রা গানের দল, সাপুড়িয়া, বাজীকর এবং রাজবাটাতে 
কর্ম প্রারধা্দিগকে পর্যান্ত আহার দিতেন। সকল সম্প্রদাষের লোকেরই, নির্বিবিশেষে 
আশ্রয় এবং আহার যোগাইতেন ৷ এ সকল ব্যক্তি, ছুই চারি দিন ছুরাস্তাং) দীর্ঘকাল 
খাকিচলও ভৈরবনাথ কুঠত হইতেন ন!। 








মহাবাণী শবৎস্থন্দয়ীর জীবন-চবিত | ৩১ 


হৃদয়ে আত্মছুঃখে বিশ্বৃতি, ত্যাগ, ক্ষম! ও পরছুঃখ কাতবত! প্রতি 
গুণের উন্নতি লাভ হইয়াছিল । তিনি, একু একটা ছঃখের চিত্র 
দেখিতেন, আর তাহার যৃল প্রকৃতি, তাহাকে সংসারের দুধ হইচ্ত 
দুবতর স্থানে লইবার জন্য উদ্বোধন কবিত। পাঁচ বতসর বৃয়সের 
বলিকার, এরূপ পবছুংথ কাতরতায় সহানুভূতি, পরোপকার চেষ্টা, 
অন্থাত্র ছুল্লভ না হইলেও, অসাধাবণ বলিতে হইবে । 

শবৎসথন্দবী, ভাল আহাবীয়, কি উত্তম পবিচ্ছদাদিব নিমিত্ত, এক 
দিনেব জন্তও আগ্রহ কবিতেন না। আপনাব ভাগেব খাদ্য, অন্যকে 
বিতবণ করিয়! দ্িযা অবশিষ্ট নিজে খাইতেন। কোনও তামসিক 
উত্সবে, স্বেচ্ছায় যোগ দিতেন না। তাহাব যুত্তি অতি শাস্ত, ধীর, 
এবং অমাধিকতাব লাবণ্যে জভিত ছিল । এবং মুখেব দিকে লক্ষ্য করিলে, 
যেন, গুরুতব চিস্তাবীলতাধ শ্বর্গীষভাবে অভিভূত বলিয়া বোধ হইত। 
তিনি, ধনাঢ্য পিতা মাতাবৰ একমাত্র কন্ত1 বলিয়া, পরম "আদরের পাত্রী 
ছিলেন ( তাহাব পিতা, তাহাকে সর্বদা নানা ভোগন্থথে বাখিতে চেষ্টা 
কবিতেন ,--নান। প্রকাব উত্তম উত্তম খাদ্য ও পরিচ্ছদাদি দিতেন। 
কিন্তু, বালিকা হৃদয়ে ভোগেচ্ছাব লেশমাত্রও ছিল না? তজ্জন্য পিতা 
মাতার সাধ্ধূর্ণ হইত না! এখন তাহার সেই বাল্যব্যবহার স্মরণ 
করিলে বুঝা! ধায় যে, তিনি, শৈশবেই যেন, আপনার প্রাক্তনলিপি পাঠ 
কবিয়াছিলেন।* েন বুঝিয়া ছিলেন, যে, তাহার ভবিষ্য-জীবন ঘোবতম 
ছুঃখময়। তাহাতেই তাহাৰ জীবনের কর্তব্যগুলি, যেন ধীবে ধীরে 


শর ভৈরবনাথের মাতা, শরৎ সুন্দরীর অক্রবাণাবস্থায় একজন গণকের দ্বার! ভাগা- 
গণনায় জানিয়াছিলেন যে, তিনি অল্প বয়সে (বিধবা হইবেন । সেই হইতে তৈরৰ 
নাথের মাতা, পৌত্রীকে বাল্য উত্তীর্ণ তিন্ন বিবাহ দিবেন ন! বলিয়। স্থির করিয়াছিলেন । 
কিন্ত, বিধিলিপি অপাধা। উপযুক্ত বর পাইয়া ঠাহাপ্জ বয়স ছয় বৎসর পূর্ণ না 
হইতেই বিবাহ হয়। 


৩ মহাবাণী শবঙ্সন্দন ব জীবন-চবিত | 


অভ্যাস করিয়াছিলেন। সেই বাল্যগ্রীবনেই পিতা অতিথিশীল দেখিয়া! 
সংসাবকে, পবৰমপিতাব/একটা অতিথিশাল! বলিয়া স্থিব কবিয়াছিলেন।* 
তিনি যেন বুঝিয়ান্িলেন, এই সংসার অতিথিশালায় তিনিও একজন 
অতিথি- এ্রধানে কোনও অতিথি, ছুই চারি দিন থাকিতে পা, 
গ্মীবার কেহ বাঁ, এক মুহূর্ভও বিশ্রাম করিতে পাবে না। সামান্ত 
অতিথিশালাব প্রবানীগণ, অনেকে আপনাব পবিপাকশক্তি না.বুঝিযা, 
গুরুতব আহাবের সদ্যকলভোগ কবে। শবন উপবেশনেব স্থান লইবা 
পবম্পব বিবাদ কবে। সংসাবপ ন্মতিথিশালাতে ও সেইবৰপ দৃষ্টাস্ত । 
কেহ পবিণাম না বুঝিঘা পাপকূপ বিষভোজনে, দ্বুঃখেব জালীয ছটফট, 
কবে; আত্মগানি ও অন্থ তাপে অশ্মিতে জীবস্তে দগ্ধ হয। ভূমি লইযা, 
মামান্ত সামান্য বস্তু লইবা, পবস্পবে কলহ কবিবা সবস্থাত্ত হইতেছে। 
পুত্র কনত্রেব মমস্ে যুদ্ধ হইযা, তাহাদের স্থখেব জন্ত, আপনাব পাশব 
বৃত্তি চণ্বতার্থ জন্, পবেব সব্বনাশ কবিতেছে । কিন্ত, একবাব চিন্তা 
কবে না, যে, এই শন্ত পু বন্ুন্ধবা চিনকাল থেমন আছে, পবেও 
তাহাই থাকবে , ইহাব একটী পবমাণুতে ও, কাহাব স্বত্ব নাই । মনুষ্য 





* তিনি বিধবা! হইবার পর, সমযে সময়ে যে সকল কথ বলিতেন, তাঁভাতেই এইট 
সমস্ত বিষয় বুঝ| যাইত। একদিন, কোন এক বিষয উপলক্ষে, এক ন সঙ্গিনীকে 
বলিয়াছিলেন, যে,-:+আমি শিশুকালে ভাল খাব, ভাল পর্রিব বলিঘা, বাবাঁকে 
একদিনও বিরক্ত করি নাই , তখন হইতেই সংমারকে ঘোব অন্ধকারাচ্ছন্ন দখিয়াছি। 
যোগী সন্্রাসীদিগের কিম্বা অন্তেক নিকট, যখন নান! তীর্ঘেব কথা, তীর্থ মহ্মার 
কথা৷ শুনিতাম, তখনই আমার ফেই সেই স্থান দেখিতে ইচ্ছা হইত। বাবার 
অতিথিশাল! দেখিয়া, সেখানে নানা অবস্থার লোক দেখিযাঁ, সময সময় সংসারের 
প্রতি আমার বড়ই অশ্রন্ধী হইত। কিস্তু কেন হইত, তখন তত বুঝিতাম নাঁ। এখন 
বুঝিতেছি, আমার ছুঃখময় অদৃষ্টই আমাকে এবগ প্রবৃত্তি দিত। সে সময়ে অভ্যাস 
না হইলে, এতডঃখ সহিতে পারতাম না। আর সেই অঠিথিশালায় ছঃখীর অবস্থা) 
দেখিয়া, আমার মনে হইত, আমি বড হইয' নিজের শক্তিমত আতিথ্য করিব। 
কিন্তু, এখন দেখিতেছি, ছুঃখীর ছুঃখ মোচন, আমার ক্ষু্র শক্তির অসাধ্য। 


মহারাণী শরতসুনাবীর ভ্রীবন-চরিত। ৩ 


এই অতিথিশাল1 পবিত্যাগের সময় ইহার কিছুই সঙ্গে লইতে পারিবে 
না। তবে, নিজেব অর্জিত কর্ম লইয়া সকলকেই যাইতে হইবে। 
সামান্ত অতিথিশালা হইতে এই সংসাব অতিথিশালাব কিছুই প্রভেদ 
নাই । শবৎসুন্দবী, যেন এই সত্যেব ছায়া শৈশবেই পাইয়াছিলেন। 
ক্রমে বযোবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে, সংসারেব নান। ঘাত প্রতিঘাত সহিতে 
সহিতে, এই সত্য, তাহাব হৃদয়ে নির্মল আলোক প্রদান কবিয়াছিল। 
তাহার পববর্তী কার্ষ্যেব আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা বাষ। 

বালিকাঁৰ হৃদয়ে কুটিলতাব লেশও ছিল নাঁ। ইহজীবনে কেহ 
তাহাকে ক্রোধ কি অভিমান কবিতে দেখে নাই। অন্ঠেযাহাতে মনে 
ব্যথা পাইতে পাবে, সত্য হইলেও তিনি তাহ! বলিতেন না। পিতা 
মাতার নিকটে কোনও বিষয় আবদার কবিতেন না। পবিবারস্থ 
দাসদাসীদিগেব নিকটেও তিনি, অতি নঅতাব পবিচয় দিতেন। 
কাহাবও কোনও কষ্ট দেখিলে, যথাসাধ্য তাহ! নিবাঁবণের চেষ্টা করি- 
তেন, শেষে অপাবগ হইলে নীববে বোদন কবিতেন। এই পাঁচ বৎসর 
বয়সের মধ্যে সকলে ইহাব বিস্তর দৃষ্টীস্ত দেখিয়াছে., বাহুল্য বোধে 
দুইটা মাত্র এস্থানে উল্লেখ কবা যাইতেছে । 

কোনও দিন, তৈববনাথ, এক গুরুতব অপরাধে একজন পাচক 
ত্রাহ্মণেব পচ টাক দণ্ড কবেন। ব্রাহ্মণ, তজ্জন্য দুঃখিত হুইয়! রোঁদন 
করিতেছে । বালিকা শবৎস্থন্দবী, তাহা দেখিয়1 ব্যাকুলভাবে ব্রাঙ্মণকে 
তাহার কারণ জিজ্ঞাস কবেন। অন্ত প্রশ্ন কবিলে, ব্রাহ্মণ, সম্ভবতঃ 
কোন উত্তর করিত না। কিন্তু এই দর'ময়ী বালিকার স্থমিষ্ট কথায় 


* লেখক, এই জীবনচরিত লিখিতে প্রবুত্ত হইয়া, মহারাণী শরৎহুন্দরীর সম্পকাঁয 
অনেকের সহিত এই বিষয়ে আলাপ করিয়াছে । সেই আলাপের লময়, ইছার 
বাল্যকালের কার্ধাকলাপের এত পরিষাপ আশ্চর্য আশ্তর্যা ঘটনা শুনিয়াছে যে, তাহার 
সফলগুলি প্রকাশ করিলে প্রকাণওড একখানি পুস্তক হইত্তেশপারে। 


৩৪ মহারাণী শরৎস্থন্দরীর জীবন-চরিত। 


এবং শাস্তিময় মুখ দেখিয়। সকলেই যুদ্ধ ; কেহই তাহার নিকট কোনও 
কথা বলিতে পগুশ্রম মনে কবিত না। বালিকাকে সকলে দয়াবততী 
প্রবীণ! বিবেচনায়, তাহাকে আপনার সুখ ছুঃখের কথা জানাইত! 
ব্রাহ্মণ আপনার বৃত্বাস্ত জানাইয়! “সে দবিদ্র, বাড়ীতে তাহাব বিস্তব- 
পোষ্য, দণ্ডেব টাকা কৌথায পাইবে” বলিয়। আর্তনাদ কবিতে লাগিল। 
বালিকা! তাহার ছুঃখে দ্রবীভূতা হইলেন, ব্রাহ্মণেব অপরাধে প্রতি 
জ্রক্ষেপও কবিলেন না । এখন কিরূপে তাহা কষ্ট নিবাবণ করিবেন, 
তাহা ভাবিয়াই ব্যাকুল হইলেন। পিতাব নিকট এই বিষয় বলিলে, 
তিনি সম্ভবতঃ ব্রাঙ্গণের অপরাধেব গুরত্বে, অন্থবোধ না শুনিতে 
পারেন। কিন্তু, বালিকাব নিজেব এমন কি আছে, যে, তাহা দিয় 
ত্রাঙ্মণেব উপকার কবিবেন। পিতা, সময সময় তাহাকে ছুই একটা 
টাকা দ্রিতেন, তাহা সমস্তই দানে নিঃশেষিত হইম্লাছে বালিকা, অব- 
শেষে চিন্তা কবিয়!, তাহাব পিতাব একটী পুবাতন কর্চাবীব নিকটে 
গিষ্সা, পাঁচটা টাকা ধাব চাহিলেন। কর্ম্চাকী, তাহাব কাবণ জিজ্ঞাসা 
করিলে বালিকা, কোনই উন্তব না দিয়া অতি মলিনভাবে অধোমুখে 
রহিলেন। কর্মচাবী আব অধিকক্ষণ, তাহ! দেখিতে পারিল ন1। 
বালিকার ন্বর্গীঘ ভাবে সে, এককালে আত্মহাবা হইয়! তাহার বশবর্তী 
হইল। আব দ্বিকন্তি না কবিষ! তখনই পীচটা টাক আয় দিল । 
বালিকা, সেই টাকা আনিষা গোপনে ব্রাহ্মণেব হাতে দিলেন , আব 
তাহাকে এই কথ৷ প্রকাশ কবিতে নিষেধ কবিষাই, ভ্রতবেগে চলিয়! 
গেলেন। ত্রাঙ্গণ, কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের অবকাশও পাইল না। ক্রমে 
ছুই এক দিনেব মধ্যেই এ কথ টভববনাথের কর্ণগোচর হইল। 
তিনি কন্ঠার এই সদয় ব্যবহাবে ববং বস্তু হইলেন। তাহাকে 
নিকটে ডাকিয়া বলিবেন-_-"মা, একথা আমাকে বলিলেই হইত। 


খহারাণী শরৎস্থন্দরীব জীবন-চরিত। ৩৫ 


তোমার যখন যাহা! আবস্তক হয়, নির্ভয়ে আমাকে বলিও”। ষালিক। 
লজ্জায় অধোমুখী হইয়! রহিলেন। ভৈরবনাথ, কর্মচারীর প্রাপ্য টাকা 
পরিশোধ কবিলেন। 

আর একদিন ভৈরবনাথ, ফোনও গুরুতর অপবাধে জনৈক প্রীচীন 
কর্মচারীকে * কর্মচ্যুত কবেন। দেই কর্মচারী, শবৎুনদরীকে 
কিছুই বলিষা ছিণ না। কিন্ত বালিকা, অন্তেব নিকট এই বৃত্বাস্ত 
শুনিয়া, আহ্র নিদ্রা ত্যাগ কবিলেন। তাহাব বিশ্বাস এই, যে, এই 
প্রা্ীন ব্রাহ্মণ জীবিকা অর্জনে অক্ষম » সুতরাং অন্নাভাবে মবিবে । 
কিন্ত, কি উপাষে তাভাব উপকাব কবিবেন, তাহা ভাবিযা! আকুল 
হইলেন। যদ্দিচ, ভৈববনাথ, ইতিপূর্বে বালিকাকে যখন যাহা! আব- 
গ্যক হয়, তাহা বলিবাব অনুমতি কবিযাছিলেন , কিন্ত, শরৎত্নুন্দরী, 
তাছুশ আদেশ থাকিলেও, পিতাব নিকটে কোনও দিন কিছু বলিতে 
সাহসী হইযাছিলেন ন1। অদ্য ভাবিযা দেখি”্লন, পিত। ব্যতীত 
তাহীৰ মনেব যাতনা নিবাবণেব অন্ত উপায় নাই। তাহার ধুষ্টতায় 
পিতা কষ্ট হইতে পাবেন, একবাব এই শঙ্কা মনে উদয় হইল। পিতাঁৰ 
নিকট যাইতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন । কিন্তু, অন্ত পথ নাই; 
কাজেই লজ্জায়, ভয়ে, অতি সম্কচিতভাবে পিতাব নিকট উপস্থিত হইয়া 
বদ্ধ কর্মচারী অপবাধ মার্জনাব জন্ত, কাতরভাবে প্রার্থন। করিতে 
লাগিলেন। সে সময়ে কর্ম্মচারীব ছুঃখ ভাবিয়া, তিনি এন্ধপ অভিভূত 
হুইযাছিলেন, যে, পিতাকে সে কথ! বলিতে বলিতে, কণ্ঠরুদ্ধ হইয়1 ছুই 
চক্ষে অজন্র অশ্রপাত হইতে লাগিল। সমুাীস কথা শেষ কবিতে পারি- 
লেন না । উৈববনাথ, বালিকাব মুখে যে অত্যন্ন মাত্র শুনিয়াছিলেন, 
বালিকার ককণাময়ী মৃত্তি দেখিষা অবশিষ্ট সমস্তই বুঝিয়া লইলেন ; 

*. এই কর্মচারীর নাম গোবিদ্দচন্দ্র তালুকদার । জাতিতে ব্রাহ্মণ । 


৩৬ মহাবাণী শরৎসুন্দৰীর জীবন-চরিত। 


এবং তন্দণ্ডেই কর্ধচাবীর অপরাধ মার্জনা করিয়া! পুনরায় তাহাকে 
নিধুক্ত কবিলেন। 

বালিকার এই পাচ বসব বয়সে কর্মের প্রণালী, শুঙ্খল? এবং 
যাহাতে যাহা আবস্তক, তাহার ন্ুব্যবস্থায় আশ্চর্য্য অভিজ্ঞত] 
জন্মিয়াছিল। তিনি, অল্প বয়সে জননী প্রভৃতি পুবমহিলাগণের নান! 
কার্যে সাহায্য কবিতেন। দেবার্চন। ব্রত নিষমাদিব দ্রব্যাদ্ির, কি 
গৃহেব সামগ্রী সকল, উত্তষ্ট প্রণালীবদ্ধে পরিপাটীব্ধপ্পে সাজাইতে 
পারিতেন। এ সকল কার্ধ্যে বুদ্ধিব প্রথবতা, নিপুণতা, এবং উচ্চাশয়- 
তার পরিচষ দ্রিতেন। তিনি, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যেও, নৃতন গ্রণালী, 
নৃতন নৃতন ব্যবস্থাব উদ্ভাবন কবিষা, একূপ তত্পরতা দেখাইতেন, যে, 
অন্যে তাহ! দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ কবিত। একদিন ভৈরবনাথের 
পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে, নানা সামগ্রীব আযোজন হইতেছে। শ্রাদ্ধেব 
জলদান, বশ্ত্রদান, অন্নদান এবং তান্থুলদানের সজ্জা, ধরব্সুন্দবী শ্বহস্তে 
কবিতেছেন। তিনি সজ্জা করিতে করিতে দেখিলেন, যে, জলদানের 
জল, গীতলেব ঝাবিতে--তান্বুলদানেব কাসাব পানবাটায, পান,শুপারি, 
মসলা, যেমন সজ্জ। প্রয়োজন তাহাই হইল; কিন্ত, অন্নদানের তুল, 
স্বত আদি, একখানি পীতলেব থালায় কেন সঙ্জা! করিতে হইল, ইহার 
তাখ্পধ্য বুঝিতে পাবিলেন না। এই সময় ভৈরবনাথ, শ্রাদ্ধ করিবার 
জন্য উপস্থিত হইলেন। বালিক!, অন্নদানের উদ্দেপ্ত বুঝিবাঁর জন্ত, 
পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে,--“বাবা পীতলের থালায় চাল স্বৃত 
সাজাইয়। দিবার কারণ কি?” উভৈরবনাথ হাসিয়া বলিলেন “মা, 
যেমন জলপানের জন্য ঝারি, আর পাণ খাইবার জন্ত বাটা দেখিতেছব, 
তেমনই ভাত খাইবার জন্য থালাও আছে। মন্ুষ্যে যে কাধ্যেব গন্য, 
ষে যে দ্রব্য ব্যবহার কর্টর, দান করিতেও, ঘেই সেই প্রয়োজন বুঝিয়া 


মহাঁবানী শবত্সুন্দবীব জীবন চরিত। ৩৭ 


আয়োজন কবিতে হয়।” তহুন্তবে চাবি কি পাচ বৎসরের বালিকা 
কহিলেন, যে “বাবা! পীতলের থালায ত কেহ ভাত খায না! ? তবে 
পীভলের থালা কেন দিয়াছেন?” ভৈববনাথ, বালিকাব কথায় 
আপনাব ভ্রম বুঝিলেন। তগনহ কাসার একখানি থালা আনাইয়! 
অন্নদান সাজা ইয়া আদ্ধ কবিলেন। 

বালিকা এই স্থব্যবস্থাঙ্গত বর্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়।, তিনি আশ্চর্য্যা- 
ম্বিতহইলেন। কেননা, অন্নদানেব পীতলের থালাব ব্যবহার, চিরদিন 
প্রায সর্ধত্রই চলিয়া আসিতেছে, অথচ তাহাব দোষ কাহাবই উপ- 
লন্ধিহয় নাই। পঞ্চমবধীযা বালিকা, আজি সেই দোষ দেখাইয়া 
-দিলেন। 

শবতনুন্দবীৰ চাবি বতনব বয়সেব ধর্ম্মানুবক্তি, মেধা ও প্রতুপন্ন 
মতিত্বেব আব ছুই একটা দৃষ্টান্ত দিয়া এই অধ্যায শেষ কব! যাইতেছে । 

উভৈববনাখেব নিত্য পুজাব পব, বাঁছ্িকা, সেই আশনে উপবেশন 
কবিয়! প্রত্যহই নিত্য পূজ। ও জপ আদির অভিনয় কখিতেন। 
বিশেষ প্রতিবন্ধক ভিন্ন, তাহার এই ধর্ম প্রাণ খেলায় () প্রায় বিভ্ব 
ঘটিত না। * ইহাঁব পব, ভৈববনাথের মাতা কৃষ্ণমণি দেবী, প্রত্যহ, 
পুবোহিতেব নিকট সংস্কৃত ভাষায় বিষ্ণুব শত ও সহ নাম শ্রবণ 
কবিতেন; ক্লেখানে উপস্থিত্ব থাকিয়৷ তাহ! শ্রবণ করাও বালিকার 
একটী নিত্য কর্ম ছিল। প্রত্যহ এইরূপ শুনিতে শুনিতে আশ্চর্য 


ক ভৈরবনাথের বাড়ীতে বত্দরের মধ্যে দেল, ছুর্গোৎ্সবাদি পুজ। পাব্ধণ যাহা 
কিছু হইত , শরৎহন্দরীও, তাহার অনুকরণে স্বতন্ত্র ভাষে সেই সমস্ত বিষয়ের আয়োজন 
করিতেন । তাহার অচলা ভক্তি এবং অপরিনীম উৎসাহে প্রায়ই, তৎসমুদার কার্ধা 
অন্গহীন হইও না। বরং, তিনি পাচ ব+সর বয়স কালে এবং বিবাহ হইবার পর কন্পট্‌ 
পুরোহিত হ্বার! সেই ধর্দকাধ্া সকল বথ। নিয়মে নির্বাহ করিতেন। তাহাতে 
ভৈরবনাথও, আনন্দের সহিত বালিকার সহায়ত্ত। করিতেন ৷” 


৩৮ মহারাণী শবতস্ন্দরীব জীবন-চরিত। 


মেধা বলে চাবি বত্দব ব্ষনেব সময় তিনি সেই শত ও সহত্র নাম 
সুখস্থ করিয়া ছিলেন। 

একবাব, ভৈববনাথ, কোন কার্ধ্য উপলক্ষে কলিকাতা গিষা, 
শরৎসুন্দবীব জন্য একখানি বেসমী ভাল শাড়ী আনিয়া! ছিলেন । 
বালিকা, দেই পবিত্র শাড়ীখানি, অন্ত সময়ে ব্যবহার না কবিয়া নিত্য 
পূজার অভিনধ কালে পবিধান কবিতেন। নিত্য পুজা কালে পিতা, 
পুষ্প চন্দনাদি যেকপে প্রদান কবিতেন, আবতি আদি এবং জপ যে 
গ্রণালীতে কবিতেন, বালিকা, নিপুণভাবে তাহা দেখিযা দেখিয! 
এরূপ শিখিযাছিলেন যে, কোন কার্ধ্যেই প্রা পর্য্যায ভঙ্গ হইত ন।। 
একুদিন, উক্তরূপে পুজা কবিবাব সমঘ দীপ লইযা আকতি কবিতে 
দৈকাৎ দীপ শাখা, তাহাব পবিধেষ কাপডে লাগিষা জলি! উঠে। 
অন্থ কোন শিশু হইলে সেই বিপদে আত্ম বক্ষা কবিতে পাবিত কিনা 
সন্দেহ। কিন্তু, শবৎস্ুন্দবী, প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি বলে অব্যাকুল চিত্তে 
তৎক্ষণাৎ বস্ত্র পবিত্যাগ কবিযা, তাহা! অদ্ধ দগ্ধাবস্থায নির্দাল্য জল 
ফেলিবাব বাটাতে ডুবাইযা অগ্নি নির্ধাণ কবেন। ফলতঃ এতাদৃশ 
ভযঙ্কব বিপদ হইতে উদ্ধাব হইয়াও, তিনি সন্তষ্ট হইতে পাবিলেন ন! ;১-- 
পিতা সাধ কবিষ1 যে বস্ত্রধানি, কলিকাতা হইতে আনিয়া দিয়াছেন, 
তাহা, তাহাৰ অসাবধানতায দগ্ধ হইযাছে জানিলে তিনি, মনে ব্যথা 
পাইবেন, এই ভাবিয়া! বালিকা বোদন* করিতে আ'রস্ত কবিলেন। 





* বাল্য হইতে মৃত্যু পধান্ত বোদন এবং উপবাস তাহার একপ্রকার নিত্যকর্্ম মধো 
পরিগণিত হইয়াছিল । তিনি, সংসাবে কোনও অত্যাহিত দেখিলে,_ইচ্ছামত দান 
করিতে না পারিলে, অন্যের অনুরেধে আপন মতেব বিকদ্ধে কোনও গুকতব অপরাধীর 
প্রতিও সাশনের অনুমোদন করিয়া, নিজ্জনে রোদন কবিতেন, এবং আহারও প্রায় 
অনেক সমযেই হইত না 1 


মহাবাণী শরৎসুন্দরীব জীবন-চবিত। ৩৯ 


তাহার বোদন শবে নিকটস্থ সকলে উপস্থিত হইয়া, এই অভাঁবনীষ 
ব্যাপাৰ দেখিষ! অত্যন্ত বিস্মযাপনন হইল। তাহাকে অনেকেই বলিল 
যে, তাহার যে, জীবন বক্ষ হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট, কাপভের জন্য 
তাহাব পিতা অন্ুমাত্রও ক্ষুব্ধ হইবেন না। তখন চাবি বসবেৰ 
বালিকা, বোরুদ্য বদনে গদ্রগদ বচনে কহিলেন যে,_-“বাঁবা ত আব 
সকালে কলিকাতা যাঁইবেন না, আব এমন কাঁপড়ও 'আনিতে পারিবেন 
ন1, কাথেই তাহাব সাধেব কাপড় পুডিযাছে বলিষ! আমাৰ প্রতি 
রাগ করিবেন।” এই সময ভৈববনাথ স্ববং আসিযা বালিকাকে নানা 
প্রকীব সান্বনা কবিলে পব, তাহাব বোদন নিবৃত্তি হয় । 





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । 





বিবাহ, পিয়া রাজবংশ, রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ, 
শরৎস্থন্দরীর গৃহিণীত্ব, বিদ্যাশিক্ষা এব* 
চরিত্রের পূর্ণবিকাশ | 


ভৈববনাখি, এইরূপ গুণবর্তী বালিকার বিদ্য| শিক্ষার জন্য, কোনও 
চেষ্টা কবিতে পাবেন নাই । কেনন1, সে সমযে বাঁজসাহী প্রদেশে বালি- 
কাব বিদ্য। শিক্ষাব বীতি প্রচলিত ছিল না। কিন্ত, বালিকার প্রস্তা- 
বিত গুণ সকল দেখিয়া তাহাব 'বিধ্যৎ সুখের জন্য, ভৈববনাথ বডই 
ব্যাকুল হইলেন। প্রথমে ভাবিলেন, শবৎস্থন্দবীকে কোনও স্থপাত্রে 
দিষ। তাহার সমস্ত সম্পত্তি গুণধত্তী কন্যাকে প্রদান কবিবেন ! কিন্তু, 
সে সমবে তাহাব অন্য সন্তান জন্মিবাব সম্ভাবন ছিল | জুতবাং ০ 


৪৩ মহাবাণী শবৎন্ন্ববীব জীবন-চরিত। 


সঙ্কল্প অধিককাল স্থাঁষী হইল না। তাহার পবে, বিস্তর চেষ্টায় শরৎ- 
ক্ন্দরীব একটা যোগ্য বব পাইজেন।__পুঠিয়াব রাজাদিগের 
পৌনে তিন আনাব অংশী, বাঙ্তা যোগেন্্রনাবাধণেব সহিত বিবাহে 
সন্বন্ধ স্থিব হইল। ১২৬২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে, শরৎস্থন্দবী, পাঁচ 
বসব সাত মাস বযসে, বাজগৃহিণী হইলেন। 

এই স্থানে, পুঠিয়া বাজবংশেব বিশেষতঃ বাজী। যেঁটগেজ্্নাবাযণেৰ 
অবস্থা সম্বন্ধে, স্থুল স্থুল বিববণগুলি না দিলে, শবৎস্থন্দবীব জীবনীর 
ঘটনাবলী অসম্পূর্ণ বহিষ1 যাষ , অতএব, প্রথমে পুঠিযা ব'জবংশেব 
আলোচনা! কবা যাইতেছে । যোগেন্দ্রনাবাযণেব বিষয়, যথাস্থানে 
লিখিত হইবে । 


»*. বিবাহের রাত্রিতে কে।ন কাবণে, যোগেক্্র নারাযণের মাতা রাণী দুর্গাহন্দরী, 
ভৈরবনাথের প্রাত অসন্তষ্ট হইযাছিলেন। তিনি, সেই নিমিত্ত চিরপদ্ধতি ভঙ্গ কবিয়? 
সেই রাত্রিতেই বর বধুকে আনিয়া রাজবাটাতে বাসরশযাব বাবস্ত| করেন। উৈরবনাথ 
এবং তাহার পরিবারবর্গ তাহাতে ষে কতদূব মনঃগীডা পাইযাছিলেন, তাহা হিন্দু পাঠক 
মাত্রই অন্বভব করিতে পারেন। সে সময়ে বালিকাব সঙ্গে পিত্রালয় হইতে বিশু 
ন[(মিক। একটী পরিচাঁরিক1 আসিযাছিল। তি হীনজ্ঞাতীয়া হইলেও, বযঃজোষ্ট বাক্তির 
নাম ধরিয়া ডাকা, শরতহন্দবীর অভান ছিলনা | ব্যস্থ অবস্থায়, তিনি প্রাযশঃই পুকষ- 
দিগকে পিতৃ এবং স্ত্রীলোকদিগকে মাতৃ সন্বোধনে ডাকিতেন। পিত্রালযের পরিচীপ্িকাঁ- 
দ্রিগফে ণবিটি” বলিয। সন্বোথন করিতেন । বাত্র প্রভাঁতা হলে বালিকা, বিশুক 
কহিলেন,_-“বিশুবিটি । এ বাঁডীতে রাত্রি পোহাইল, কিন্তু বুঝি ত্ক1মাদের বাড়ীতে 
পোয়ায় নাই ।” বিশু হাসিযা কহিল--“মা1 বাত্রিকি এক বাড়ীতে পোহায় অনা 
বাড়ীতে পোহায ন1 ?” বালিকা তখন যেন অতি কষ্টে বলিলেন যে--'আামি ন! গেলে 
যে আমাদের বাঁড়ীর রাত্রি পোহাইবে না ।” তিনি, কি, মনে করিয়া এই কথ। বলির! 
ছিলেন, তাহা, অগ্র্ধামী ভগবান্ই জানেন , কিন্তু, ভৈরবনাথের সেই হর্ষে বিষাদের 
রাত্রির বৃত্তান্ত ধাহারা জানিতেন, তাহারা? বান্সিকাৰ সেই কথা দৈববাণীব গ্তায় সত্য 
বলিয়া নান! অর্থ করিয়াছিলেন । এমন কি. সেই কথা শুনিয়। রাণী হুর্গানুন্দরী, সমস্ত 
ভ্রোধ বিস্ৃত হইয়া, সেই মুহুর্তেই বর বধুকে ডৈববনাথের আলয়ে পাঠাইয়া! ছিলেন। 
বাস্তবিকই শরৎনুদ্দরীর যাইবাব পর ভৈরবনাধের বাড়ীর দুঃখের নিশি প্রভাত? 
হুইয়াছিল। 


মহারাণী শবংহুন্দবীব জীবন-চবিত। ৪৯ 


পুঠিয়াব বাজাগণ, বাবেন্্ শ্রেণী কুলীন, বাগছি বংশেব প্রতিষ্ঠাতা 
সাধুব সন্তান ! সাধু হইতে পঞ্চদশ পুবষ পব, শশধব পাঠক নামৈ এক- 
জন নিষ্ঠাচাবী ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ কবেন। শশধবেব বৎসাচাষ্য নামে 
এক পুত্র জন্মে । বতসাচাধ্য, এই বাজবংশের গ্রাতিষ্ঠাতা। তিনি 
নান! শান্সবিৎ নিষ্ঠাচাবী পণ্ডিত ছিলেন | তন্ত্র এবং জ্যোতিষে তাভাব 
বিশেৰ বুতৎ্পন্তি ছিল । তিনি গৃহস্থ হঈবাঁও জন্ন্যাসী ছিলেন । 

বৎ্সাচাধ্যেব নাতটা পুত্র ১_-নীলাম্বব, পীতাম্ধব, এবং পুক্কবাক্ষ 
ব)তীত, আব চাবি পুত্রেব অকাল মুত্তাহয ! বঙ্সাচার্যয, শেষ বযসে 
গুহাশ্রম এককপ ত্যাগ কবিযাছিলেন। প্রঠিযাব প্রা চাবি মাইল পুব্ৰ 
দিকে চন্ত্রকল! গ্রামে বত্ধাচাধ্যেব নিবান ছিল। প্রবাদ আছে যে, এই 
সমযে বাঞ্ধালাব জনৈক স্ুবাদান (বথব খাকি ?) অবাধ্য হইখা, দিটী 
নিংহামন হইতে বঙ্গদেশকে বিচ্ছিন্ন কবিবাব চেষ্টা ববেন। তাহাকে 
সাশন জন্ত, পিনীশ্বব । পবাস উদ্দীন টোগলগ, হইলেও ভইতে পাবেন ) 
স্বং অটৈন্ে, ঢাব? নগবেব অভিমুখে যাত্রা কবে । পথে, চত্্রকল। 
মে তাতাব শিবিব সন্নিবেশিত হয । দিঘীশ্বব, লোক মুখে বহসা- 
চার্স্যেব অদ্ভূত ক্ষমতাব বিঘব অবগত ₹ইঘা, আচাধ্যেব সহিত সাক্ষাৎ 
কলেন, এবং তীাই,ব ভবিব্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধে দুইটা প্রশ্ন কষবেন। 
আচাব্য, স্ততভুবে বলেন যে-বঙগদেশ পুনবাঘ সআাটেব শাসনাধীন 
হইবে, অবাধ্য সুবাদাবও্ স্বকম্মেই থাবিবেন। আব, এক বৎ্সবের 
মব্যেই সঘ্রাটেব আমুঙ্কান শেষ হইবে তিনি, কোন আত্মীধের 
বডবন্ত্রে অপঘাত মৃত্্যুব বশীভূত হইবেন ।৮ 





* কুলজ্ঞদিগের গ্রন্থঃ ও প্রব্দ অবসধ্ধন ব ভীত, এই রাজবংশের সম্প্ত লাভের 
বিবরণ সংগ্রহের অন্য উপায় নাই । লেখক, বিস্তর অনুনঞ্চানে ফতদুর সাধা, ইহার 
সততা বিচারের প্রয়াম পাইদাছে। 


লহ ঘহারাণী শরত্নুন্দবীর জীবন-চবিত। 


দিল্লীশ্বর, উল্লিখিত কথায় গ্রথমে আস্থা করিয়াছিলেন না। কিন্ত, 
ঘটনাচক্রে তাঁহাকে আব ঢাকা পর্যন্ত যাইতে হইয়াছিল না । পথেই 
স্ছবাদাবেব সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, এবং ন্বাদাবেব বদ্যবহারে 
তাহাকেই স্ুবাদারবীতে নিধুক্ত বাখিলেন, আচার্স্যেব উক্তির 
প্রথমাংশ সফল হইল। দিলীশ্বব, প্রত্যাগমন কালে আচার্য্েব পর্ণ 
কুটারে গিয়া তাহাব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিলেন, এবং তাহাকে কিছু 
সম্পত্তি পিতে ইচ্ছা! কবিলেন। কিন্তু, আচার্য্য পার্থিব সম্পত্তি দিয়া কি 
করিবেন ? তিনি, যোঁগানন্দে পবম খ্রয্র্ষ লাভ করিযাছিলেন, 
অতএব আচার্ধয ঘ্বণাব সহিত সআটেব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবিলেন। 

এই সমযে সঞজাটেব সঙ্গে বঙ্গেব সুবাদাবও ছিলেন। বৎ্সাচাম্যেব 
ভবিষ্যদ্বাণী, আপনাৰ অন্কূল হইযাছিল বলিষা, তিনি, হিন্দু ফকীনের 
উপকারেব জন্য দৃঢতাব সহিত চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। তাহ।ব 
সন্ধানে বৎ্সাচার্ষ্যে পুত্র নীলাম্বব ও গীতাম্বব অবিলম্বে আটে 
নিকট আনীত হইল। 'দৈব ঘটনায, এ প্রদেশে জাযগীবদাব 
লক্ষব খাব* মৃত্যু সংবাদ, সআাটেব কর্ণগোচব হইল । লক্কব খাঁ জাখগীৰ 
লম্কবপুব নামে গ্রনিদ্ধ। সঞ্জাট,শীলাম্বন ও গীতাস্ববকে লস্কবপুব জাঘগীব 
প্রদান করিলেন। তত্িন্ন গীতাম্ববকে দিলী নগবেব সহর মণ্ডলেৰ 
সম্মানিত পদে নিধুক্ত কবিয়া আপনাব সঙ্গে লইলেন। দদ্দিলী যাইষা 
গীতান্থব, নূতন কার্ধ্ক্ষেত্রে প্রবেশ কবিতে পাবেন নাই। 
দিল্লী নগবের একটা নব নিন্মিত তোবণ পতিত হইয়! সমআাট 
মানবলীলা সম্ববণ কবেন। গীতান্ববঃ আগ্রয়দতাৰ অপঘাত মৃ্যতে 
স্বদেশে চলিয়। আইদেন । অন্নদিনেব মধ্যে তাহাবও আযুঃশেষ হষ। 


ক 'লান্করপুরের অধীন আলাইপুর গ্রামে লক্ষর খাঁর আবাস বাটী ছিল। আলাইপুর, 
গল্মানদীর দক্ষিণ তীরে অবঠ্রিত। 


মহারালী শরৎসুন্দবীর জীবত চরিত। 9শ 


সর্কূ কনিষ্ঠ পুক্কবাক্ষ, তাহিবপুবেব ভৌমিক রাজাদিগের রাজধানী 
রামরামা গ্রামেই সব্ধদা থাকিতেন। ভাগ্য প্রনন্ন হইলে চারিদ্দিক 
হইতে নানা বিভব অখপিষা থাকে । এই নমযে তাহিবপুবেব বাজার] 
দুই সহোদব ছিলেন, এবং ছোট বাজ, পুঙ্ষবাক্ষকে অত্যন্ত স্নেহ কবিতেন। 
তাহার কোনও সন্তান সন্ততি ছিল ন!, দেই নিমিত্ত অতি নির্ষিঞঃ 
হৃদয়ে অসাব সংলাব মাথা ত্যাগ কবিষা বাবাগদী ধামে গমন করেন । 
য।ইবাব সময তাহাব অদ্ধ অংশ সম্পত্তি, স্নেহভাজন পুষ্করাক্ষকে 
প্রদান কবেন। লক্ষব খাব জাষগীব ও তাহিবপুবেব অংশ সহ, ঘেট 
২২টী পবগণাব মাহাল লইব1 বর্ঘমান লক্ষবপুনেব আমতন। পুঠিয়] 
বাজবংশ, তাহাবই শ্বত্বাধিকাবী। পুঞ্ষবাক্ষও নিঃসস্তানে ইহলোক 
ত্যাগ কবেন বলিষাঁ, নীশাম্ববই সমস্ত সম্পন্তি নাভ কবিলেন পুঠিয়াব 
বর্তমান ভূম্যাধিকাবীগণ, সেই নীনাম্ববেব বংশধব। বত্সাচার্ষ্যেব 
পাছুকা বুগল, পুঠিবা বাজধানীতে ভাদ্যাপি দেববত, পুজিত হইয়া 
থাকে । এই কান্ঠি পাদুকা (খডম) প্রা ১৬ ইঞ্চ লম্বা । উহ] দ্বারা 
জানা যা, যে, পূর্দমকালেব মনুষ্য দেহ বিবূপ উন্নত ছিল। 

নীলান্ববেব পুত্র আনন্দবাম, বঙ্গেব স্থবাদাব ফকিকদ্দিন কর্তৃক 
বাজোপাধি লাভ কবেন। এই বংশ, বাঁজোপাধি ও বিস্তৃত সম্পন্কি 
ভোগ কবিলেও, বহু পুবষ পর্যন্ত বঙ্সাচা্যেব নদাচাব ও যোগ নিষ্ঠা 
প্রচলিত ছিল , সেই জন্য, ইহাব পুত্র বন্িকান্তকে দেশস্থলোকে পৃজ- 
নীয় “ঠাকুবশ নামে অভিহিত কবিবাছিলেন। পবে বঙ্গের স্থুবাদাব 
কর্তৃকও এ উপাধি অনুমোদিত হয) দে হইতে পুঠিবাব রজবংশকে 
মাধাবণে ঠাকুব নামে অভিহিত কবিঘ! থাকে | * যোগেন্্রনারাঘ়প, 








জজ. কুচবিহারেক আছেলকার (কালের ম্যাজিস্েট ) বাবু হাদক্প- 
সংগৃহীত কুলশান্ত্র দীপিহার ৫১ পৃ হইতে «৫ পৃঠায় পুঠিয়া 


৪3 মহাবাণী শর২ংসুন্দরীব জীবন-চবিত। 


এই পবিভ্রকুলে ১২৪৭ বঙ্গাব্দ জ্যৈষ্ঠ মাসেব তৃতীঘ দিবসে জন্মগ্রহণ 
কবেন। বোগেন্দ্রন।রাবণ, বংস।চার্ধ্য হইতে ত্রয়োদশ পুকষ ব্যবধান। 
বিবাহকালে তাহার বযদ পোনব বতসব মাত্র হইযাছিল। 

শবৎস্থন্দবী, সাডেপ্পাচ বসব ববসে বধূবপে পুঠিবা বাজধানীতে 
গমন কবিলেন। সে সমযে যোগেন্র নাবাঁধশেব মাতা বাণী 
ছুর্গাস্থন্দবী, বালিকা বধুকে কোলে লইঘাঁ বডই আহ্লাদিতা 
হইলেন। ছুঃখেব বিষ এই যে অল্প দিনেব মব্যেই তিনি, অতৃপ্ত 
জীবনে ইহধাম ত্যাগ ববিষাছিনেন। যোগেন্ত্র নাবাধণেৰ বিস্তৃত 
ভম্যবিকাব, তাছাব বিবাহের পুকব্ব ভইতে কোট অব ওখার্ডেশের 
(০০ 96 ০£5) তত্বাবধানে ছিণা | | তাহাব মাতভাব নোকাস্তর 
গমনেব পব, ধাপিক] শবতস্ুনবীব শ্বশুব গৃতে, অন্ত কেহ অভিভাবিকা। 


নিশুঁত বিবরণ আছ । তাৰ সভিত এত-দশায কলজ্জ গ্রস্থব একটা নামেব কিছু 
বাতিক্রম ঘটে । বংসাচাযোব যষ্ঠ পত্রথ নান, কুলশাপ্ত দাপিকাঁষ “পুবন্দব” লিখিত 
আছে, এ দেশেব জন প্রবাদ ও কুলল্জ গ্রন্থ অন্তনারে তাহ।বনাম পু্ষবান্স ও মজুমদার 
উপাধি প্রাপ্ত বলিষা প্রসিদ্দ। পুঠিষ! বশেব ও বানর শ্রেশীব অনেকগুলি বিবসণ। 
এই লেকের প্রণীত “পিশ।5 আহাদ” নামক এতিহ।সক আখ্যািকায় বিছু 

বিস্তৃতভাবে আছে। 
4 যোগেন্দ্র নাবাযণেব সম্পত্তি, কেবল লক্ষ পুবেব পৌনে তিন আন। মাত্রই ছিল ন!। 
বাঙ্জপাহী জেলার পণ্গণে কালার! ও মৈমন নিং গেলা পবগণে পুথবিষা প্রভৃতি 
বিস্তর সম্পত্তি, তাহার প্রপিহামছ ভুবনেন্ত্র নাবাযণ ও পিতামহ জগন্নাবায়ণ বায়ের 
স্বোপার্ডিত ছিল 1 যোগেক্্ নাবাযণেব অপ্রাপ্ত পয়স্ক কালে, তাহার সম্পজি নামে মাত্র 
কোর্ট অব ওয়।র্ডেশেব তন্বাধী নছিল। বাস্তবিক সমস্ত সম্পত্তি ইল্াব। বিলি হইয়াছিল । 
'বাজমাহী দ্ষেলাঘ দম্পত্ত, তদানীন্তন রাজনাচীর রেশম ও নীলের ব্যবনাধী 
প্রবল প্রতাপ রব ওধাটনন (18019516 ২৮১০০ £1)1 ০০) কোম্পানীর সহিত 
। এবং মৈমন পিংহের সম্পাত্ত 7 1901১ মিঃ কেবার্ডি নাহেবের সহিত ইজারা বন্দোবস্ত 
মদ ম্যানেজাব, নি।খ্ববাদে কেবল ছুই ইজাবদাবের নিকট টাক। আদাদ্তু কগিয়। 
শ্য নির্বাহ করি,হন। কিন্তু, এই ইজাবাই যো গন্দ্র নাবায়ণের প্রতিভ? 

ন্দৰ কাঁবণ হইয়াহিল । ভাহা যথাস্থানে বর্ণিত হই.ব। 


মহারায়ী শরত্সুন্মবীর জীবন-চরিত। ৪৫ 


ছিলনা । স্ুুতবাং তিনি অল্দিন মাত্র পিভৃভবনে ছিলেন। পরে 
যোগেন্দ্রনারাষণ, স্বযং শিশু পত্বীব তত্বাবধান কবিতে লাগিলেন । একটা 
বিধব| মাতুলানীকে * আনিব] শবত্স্থন্দবীব নিকটে রাখিয়া দিলেন । 
যোগেন্দ্র নাবাধণকে বিদ্যা! শিক্ষার্থ এই সমযে বামপুব বোষালিয়ায় 
থাকিতে হইযাছিল, স্ৃতবাং তিনি শখংস্থন্দবীকে ভৈরব নাথেব বক্ষণে 
স্চ্ছন্দে রাখিতে পাবিতেন। কিন্তু যোগেন্দ্র নাবায়ণ, সে প্ররুতিব 
লোক ছিলেন না। তিনি অল্প বস হইতেই স্তৃতীক্ষ বুদ্ধিশালী, 
প্রতিভাবান এবং তেজন্বী ছিলেন। পিত্রালযে থাকিলে বালিকাব 
শ্বেচ্ছাচাব প্রবল হইযা নৈতিক উন্নতিব ব্যাঘাত হইভে পাবে, এই 
আশঙ্কায় তাহাকে পিতৃভবনে না! পাঠাইয! সঙ্গেই বাখিয়া৷ ছিলেন। 
এখন সেই মাতুলানীই বহস্ন্দবীব অভিভাবিকা হইলেন। 

এই বিধবাও ধর্মমনিষ্ঠা ও সুশীল! ছিলেন, এবং শবৎস্ুুনাবীকে 
আপনাব কন্তাব শ্তাব প্সেহ কবিতেন। বালিকাও তাহাকে অসাধারণ 
ভক্তি কবিতেন, বিধবা চবিত্র, শবহস্থন্দবীব মূল প্রক্কৃতিৰ অনুকূল 
বলিযা, তাহাব হাতে তিনি আত্ম সবর্পণ কবিষা সুধী হইযাছিলেন। 
এই ধন্মশীলা, বিধবাব নিকটেও, শনৎস্ুন্দবী, আপনাব চরিত্র গঠনের 
অনেক সাহায্য পাইয। ছিলেন। শবংসুন্দনীকে সন্তষ্ট রাখাব জন্য 
যোগেন্ত্র বাণ, কাষমনোবাব্যে চেষ্ট। কবিতেন। তিনি, সর্বদাই 
ভাল ভাল খেলনা, উত্তম উও্ম বস্ত্র, অলঙ্কাব, নানা উপাদেয় খাদ্য 
সাষগ্জী আনিয। দিবা, বাদিকাক অন্তষ্ট কবিবাব চেষ্টা করিতেন । 





*' ইহার নাম হরঙ্ুন্দরী দেবী । ইনি, যোগেন্দ্রনারাঁষণের হাতার খুড়তত জ্রাতৃবধূ । 
ইনি বাতীত যোগেন্্রলারায়ণের মাতার সহোদর ভগ্নী, শিবন্তন্দরী দেবীও অনেক সময় 
শরতস্ন্দরীর নকটে থাকিতেন। শরৎহন্রী, ইহাদের ছুই গনকে মাতার নায় ভক্ষি 
করিতেন । 


৪৬ মহারাণী শবৎসুন্দরীব জীবন-চবিত। 


এবং অতি সন্তর্পণে বালিকার রুচি ও চেষ্টা পরীক্ষা কবিতেও ক্রটী 
কবিতেন না। পরীক্ষা দ্বাব তিনি অল্পদিনেই জানিতে পারিলেন যে, 
এই ছয় বৎসবেব বালিকা, খেলা কবিতে কিন্বা বস্ত্র অলঙ্কাবের 
পারিপাট্যে মুগ্ধা নহেন। বালিকা, দবিদ্রকে দান, অতিথি সেব! 
এবং দেবকার্যযাদ্ি ব্যপদেশে সককে ভোজন কবাইতে বড়ই 
আগ্রহ্ীল। | স্ুতবাং যোগেন্দ্নাবায়ণ, অতি হৃষ্ট চিত্তে বালিকার 
সেই নকল অভিলাষ পূর্ণ কবিতে লাগিলেন । যোগেন্দ্র নাবায়ণেব 
প্রদত্ত উপাদেয় খাদ্য, বালিক, সকলকে বিতবণ ন| কবিয্া খাইতেন 
না। ভাল একখানি কাপড, অল্পদিন পবিযাই কোনও দরিদ্রকে 
দিতেন। এই সমষে যোগেন্দ্র নাবায়ণেব সমবষস্ক কতিপয় বালক, 
তাহাব সঙ্গে একত্র থাকিযা বিদ্যাভান কবিতেন। শবৎস্থন্দবী, 
সেই বিধব1 ঠাকুবাণীর সহাযতাঁষ তাহাদিগেব দর্ধদা তত্বাবধান 
কবিতেন 1* 

প্রস্তযবিত সৎকর্ম সকলে অন্ুঠীনে শবৎস্থন্দবী, বড়ই আনন্দ 





* যোগেঞ্জস নাবাবাধণেব সেই সময়েব একজন স্বহাধায়ী সহচর, একদিন লেখকের 
নিকট, শরৎস্ন্দবীর গুণকীর্তন কবিতে কবিতে কান্দিয়া বলিলেন, যে, ছয় সাত বৎসরের 
বালিকার হাদযে এত দয়া, এত পর দুঃখ কাতবতা, এত ত্যাগ স্বীকার ছিল যে, 
অনেক সময় তাহা ভোজ বিদ্যা ভেল্কীব ন্যাষ বোধ হইত। অগ্ত লোকে শুনিয়া 
তাহ। বিশ্বাস .করিতে পাবেন নী। রাজা ঘোগেক্্রনারায়ণ, আমাৰ বয়সের কিছু 
বড হইলেও, তিনি আমাকে বযস্তেব স্যাঁয দেখিতেন। অ্ত্তুঃপুরে যাইতে আমার বাধ! 
ছিল না। ববং পীডিত হইলে অন্তঃপুবেই থাঁকিতাম। একবাব আমি প্রবল জ্বরে 
বডই কাভৰ হইযাছিলাম। তেই বিধবা ঠাকুবাণী আমাকে সর্বদাই দেখিতেন, 
তথাপি বালিক। শবৎসন্দরী, অবগুগ্ঠনে আবৃতা। হইয়া! সহোদরার ম্যায় আমার শুশ্রয! 
কবিযাছিলেন । আমার জঙ্তয, তার সমযে স্নান আহাঁর পরাস্ত ছিল না। ইহা ভিন্ন 
তিনি, প্রবীণার না ছুই সন্ধা আমাদিগের অভাবে তত্ব লইতেন। সাত বৎসরের 
বধূ রাণীর কাঁধ তৎপবতাষ আমাদেব আহার, জলখাবার কিম্বা পীডাব সময় উষধ 
পথ্যাদিব জন্য কোন কষ্টই হইত না । 


মহাবাণী শবৎস্থন্দরীব জীবন চবিত। ৪৭ 


পাইতেন। যোগেন্ত্রনীবাধণের আদবে, ক্রমে ক্রমে বালিকা, যেন এক 
নূতন জগতে উপস্থিত হইলেন। বালিকাব হৃদয, ধীবে ধীবে যোগেন্্র- 
নারায়ণেব বশবন্তিনী হইযা উঠিল। তখন বিবাহের কথা, মনে উদক় 
হইয়। যোগেন্দ্রনাবাযণেব সভিভ তীহাব সম্বন্ধ বুঝিয়া লইলেন। তত্তিন্ন 
তাহাব অভিভাবিকা, প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে যোগেক্দ্রনাবাধণেব সঙ্গে 
তাহাব সম্বন্ধ এবং তাহাব প্রতি বালিকার কর্তব্যগ্ুলি যাহা বুঝাউ- 
তেন, বালিকা, তাহা আপনাব হৃদযে অতি গোপনে বক্ষা কবিতেন। 
সীতা-চবিভ্র, সাবিত্রী-চবিত্র, অতি আগ্রহেব সহিত শুনিতেন, আব 
চিন্তকে সেই পনিত্রতাষ লইতে চেষ্টা কবিতেন। যোগেন্্রনাবায়ণে 
ভালবান! লইবাঁব ভন্ত বালিকাব হৃদঘ সর্বদাই প্রস্তুত থাকিত। ক্রমে 
ক্রমে তিনি, যোগেন্দ্রমাবাযবণব নিত্য প্রয়েজনীয বিষষগুলি যতই বুঝিয়া 
লইলেন, তাহার কার্ধ্যক্ষেত্রও, ক্রমে ততই প্রশস্ত লাভ কবিল। 
তিনি, যোগেন্দ্রনাবায়ণেষ যখন যাহা প্রয়োঙ্গনীয়, তাহা অতি পরি- 
পাটাবপে প্রস্তত বাখিতেন। কোনও কার্্য প্রা দাস দাসীর সাহাব্য 
লইতেন' না । অথচ, কোন প্রকাবে প্রগল্ভতা কি নিলজ্জতাও 
প্রকাশ পাইত না, ইহাতে যোগেন্দ্রনাবায়ণও আন্তে আস্তে সেই 
বালিকাৰ বশবর্তী হইযা উঠিলেন। উভয়ের এই বাল্যদাম্পত্য 
সুখেব সময়, অকস্মাৎ এক বিদ্ধ আসিষা উপস্থিত হইল। এই সময়ে 
কলিকাতা নগবে অপ্রাপ্তবয়স্ক ভূম্যধিকাবীদিগেব রক্ষণাবেক্ষণ ও 
শিক্ষার জন্য ৪105 17565007 নামে একটা শিক্ষাগাব প্রতিষ্ঠিত 
হইল প্রসিদ্ধ বিদ্বান, ডাক্তাব রাঙ্জেন্ত্রলাল মিত্র তাহার অধ্যক্ষ 
হইলেন। 

রেবিনিউ বোর্ডে আদেশে যোগেন্দ্রনাবায়ণকে সেই শিক্ষাগারে 
গমন করিতে হইল । কলিকাতা যাইবার সময়, শরৎস্ন্দরীব কথ! 


$৮ মহারাণী শরৎনুন্দরীর জীবন-চরিত। 


ভাবিয়া, ষোগেন্দ্রনারায়ণ বড়ই ব্যাকুল হইলেন। বালিকাও প্রক্ঞবিত 
ঘটনায় উন্্না হইলেন। অথচ, মুখে কাহাবই নিকট সে ভাব প্রকাশ 
করিতে পাবেন না। যোগেন্দ্রনাবায়ণ, কলিকাতা এই নূতন যাই- 
তেছেন, বিশেষতঃ তাহাকে ভিন্ন স্থানে বন্দীব মত বাস“কবিতে হইবে , 
লগুতর'ং শবত্হন্দবীকে কোথায় বাখিবেন, তাহা ভাবিয়াই অস্থির 
হইলেন। অনেক চিস্তা কবিয়া শেষে, দেই মাতুলানীব জভিভাব- 
কতায় তাহাকে পুঠিয়াব বাজবাটাতে বাথাই স্থিব কবিলেন। শরৎ- 
কুন্দবীর বয়স, এখন নয় বসব । যোগেন্দ্রনাবায়ণ, যে তাহার 
হৃদয়ে ঘোর আধিপত্য লাভ কবিযাছেন, পুঠিযা যাইবাব সময, তিনি 
তাহ! বুঝিতে পাবিলেন। বালিকাব স্বামীবিচ্ছেদ যাতনা অবহ্থ 
হইয়! উঠিল। যোগেন্্রনারাষণ, এখন আব তাহাকে বালিকাবৎ 
বাবহার কবিতেন না। যাইবাৰ সময় তিনি, মিষ্ট কথায় 
বালিকাকে নানা প্রকাবে সাস্বনা কবিলেন। বালিকার মুখে 
কোনও কথাই নাই, তিনি কেবল অধোবদনে নীববে অশ্রু বিসর্জন 
করিতে লাগিলেন। তীহাব অবস্থা দেখিযা যোগেন্ত্রনাবায়ণও স্থির 
থাকিতে পাবিলেন না, তাহা সাহসী হৃদষও গলিয়া গেল। .সে 
সময়ে তিনিও অপনাব হৃদয়েব উপব, বালিকাব আধিপত্য বুঝিতে 
পারিলেন। পরস্পরের এই বিচ্ছেদ হইতে, উভয়েই ভালবাার প্রভাৰ 
দ্বানিতে পাবিলেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ, আপনাব বিশ্বস্ত কম্চারীকে 
বলিম্তা। দিলেন, যে, শবৎস্থন্দবী, যখন যাহা চাহিবেন, ধখন যে বিষয়ে 
উৎসাহ প্রকাশ কবিবেন, তাহাই যেন সম্পাদন কর! হয়। কর্মচারী, 
হাসিয়া কহিল--“মা ধদি বাপে বাড়ী যাইতে চাহেন, তবে কি 
করিব ?” যোগেন্দ্রনাবায়ণ কহিলেন-_“অবশ্ই যাইতে দিবা । কিন্ধ 
আমার বিশ্বাস, কোর্ন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত, শরৎ, পিত্রালঙ্গে 


ষহারাণী শয়তজন্দরীর জীবন-চরিত। ৪৯ 


যাইতে চাহিবে ল1$”* এই বলিয়! তিনি, শরৎদ্ুন্দরীকে পুঠিয়াতে 
রাখিয়। শ্বয়ং কলিকাতা! প্রস্থান করিলেন । 

শরৎন্দুন্দরী, পুঠিয] যাইয়া! কখমও স্বামীর ভরনে, কখনও বা! শিল্ৃ- 
নিবাসে থাকিতে লাগিলেন। তাহাৰ শ্বামিগৃছে কর্তৃপক্ষের কেহ 
ন1 থাকায়, তিনি নয় বৎসরের ৰালিকা হইলেও এখন গৃহিণী | দেব- 
সেবা, অতিথি সেবা, সমাগত আত্মীয় শ্থগণদিগের ম্ভ্যর্থনা, তাহাঁকেই 
করিতে হইত। কর্মচারীরা, তাহাকেই সকল বিষয় জানাইতেন,-- 
অনেক কার্যে তাচাব অভিত গ্রহণ কবিতেন। কিন্তু, বালিক। 
তাহাতে প্রবীণার ম্ভায় সাবধানতা বক্ষা করিতেন। কোনও বিষয় 
উপস্থিত হইলে, প্রাচীন কণ্মঠাবীদিগেব অভিপ্রায় এবং পূর্বাপর পদ্ধতি 
জানিয়! লইয়া, অতি সাবধানে উত্তর দিতেন । কিন্তু, কোনও বিষয়েই 
স্বাধীনতার পরিচয় দিতেন না, কিনব! পুবাতন কর্মমচাবীদিগের ইচ্ছার 
গুঁতিকুলভীও করিতেন ন$ বব স্নেক স্থলেই ভীছীর আখপন্গানধ 
অভিমত প্রীয় ব্যক্ত কবিতেন না। কেনন! তিনি, আপনার বয়ন এবং 
ৰধূত্বভাব অন্থুদাবে আপনার ক্ষমতা বুঝিতে পারিতেন। সাধারণ 
গৃহকার্ধ্যে পর্য্যন্ত সেই বিধবা ঠাকুরাণীব ছন্দানুবস্তী হইয়া আপনার 
বধৃত্বরক্ষ।। কবিয়া চলিতেন। সময় সময় স্বহস্তে পাক, পরিবেশনাদি 
কাধ্যও করিষ্ৃতন। তাহার শরীর, স্বভাবতঃ কিছু স্থল বলিয়! পরিশ্রম- 
সাধ্য কার্যে তত স্থুপটু ছিলেন না । অথচ বসিয়াও থাকিতেন না । 

* যেগেন্জনারায়ণ, যাহা বলিগ্রাছিলেন, কায্যেও তাহাই হইয়াছিল। বিশেষ 
কোন গার্বধণ কিনব! উৎসব বাতীত, শরৎহন্দরী পিতালয়ে যাইতেন না । আর যাইকার 
পুরে যোগেন্্রনারায়ণের ক্ষন্ুষতি আনাইতেন | যোগেগ্রনারায়ণ, এই বালিকার বদর 
উত্লমরূণে পাঠ করিয়া বুৰিয়াছিজেন। ধে, কোনও ঘটনাতেই বালিকার পবিত্রতার বিন 


হইবে না । হুতরাং তাহার অনুমন্তিতে বালিকা, কোন কোন নমগ়ে। কতক দিনের 
জন্য পিত্রালয়েও অবস্থিতি করিতেন। 


৫ 


৫০ মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন-চবিতত। 


যোগেন্্রনারায়ণ, কলিকাতা হইতে সর্বদাই পত্র ছারা শবৎনুন্দবীর 
তত্ব লইতেন। কিন্ত তাহাতেও তাহাব হৃদয় আশ্বস্ত হইত ন1। গাহাৰ 
ইচ্ছা হইত, শবৎ লিখা পড়া শিখিলে, আপনাঁব হাতে তাহাকে পত্র 
লিখিতে পাবিত, আব তিনিও তাহাকে মনেরভাব লিখিয়া, চিত্তেব 
ভারলাঘব কবিতে পাবিতেন। তিনি, এইরূপ নান! চিন্তায় সর্ধদাই 
উন্মনা থাকিতেন। কলিকাতাষ তাঁহাব চক্ষে কিছুই ভাল বোধ হইত 
না। তিনি কেন, তৎকাঁলে এই শিক্ষীলষে যাহাঁবা থাকিতেন, তাহাবাই 
আপনাকে বন্দীর মত বিবেচনা কবিতেন। এই শিক্ষায় স্থাপনের 
পব, প্রথম প্রথম বডই কঠিন নিবমেব প্রবর্তন হইযাছিল। ধনী- 
সন্তানের! সেস্থানে বাস কবিয়্া শয়ন, উপবেশন, ভোজন, ভ্রমণ, সকল 
কার্যেই এককালে পবাধীন ছিলেন। আপনাৰ আত্মীয় লোকের 
সহিত দেখ! সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত সহজে ঘটিত না।* যোগেন্দ্রনাবাযণ, 
এখন প্রস্তাবিত অভাব মোচনেব জন্য দৃঢ় সঙ্ধঙ্ল হইলেন। তিনি, 
স্থিব কবিলেন, এবাব বাড়ীতে গিয়া! শবৎস্থন্দবীকে লিখা! পড়া, শিখ- 
ইবাব সন্ুপাষ কবিবেন। কলেজ বন্ধ হইলে অধ্যক্ষেব নিকট বিদার 
লইয়া! অনেক ধনী সন্তানই, আপনাব বাড়ীতে যাইতৈন। যোগেন্র- 

* লেখক, কোনও কারণে এই শিক্ষাগারের শেষ স্মযে সংহ্ষ্ট থাকায়, অনেক 
বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিযাছে। শেষ সময়ে যদিচ পর্ব্েষ মত কঠে। নিয়ম ছিল না, 
কত্ত যাহা ছিল, তাহাতেই স্বাধীন চিত্তের ধনী সন্তানেরা অনেক বিষয়ে অকারণে 
প্রসন্তা হারাইতেন । পড়া শুনা অনেকেবই মনোনিবেশ হইত শা । শকলেই 
আপনাকে বন্দীর মত বিবেচন| কবিধা, স্বাধীন কাঁধ্যের অবস্ব অনুসন্ধান করিতেন । 
সময়ে সময়ে সকলে পরামর্শ করিষা তত্বাবধাঁধককে বঞ্চনা! করিতেও ত্রটী করিতেন না । 
ফলতঃ অতি শৈশবে এই শিক্ষাগারে। প্রবেশে সুশিক্ষাব যেরূপ সবধা] ছিল, ১৫১৩ বৎ- 
সরের বালকদ্দিগেব কুশিক্ষাৰ পক্ষে ততোধিক অহ্বিধ! হইত | গবর্ণষেপ্ট, ইহার ফল 


দেখিয়াই, ইহ এখন তুলিয়া! দিয়াছেন । যোগেন্্রনারায়ণদিগের সময়ে এখানে বিশ্তক্ব 
কীঁভৎনকাণ্ডের অভিনয় হইয়াছিল । 


মহারাণী শবতৎস্ন্ববীর জীবন-ঢচবিত। ৫১ 


নারারণ, সেই উপলক্ষে বাড়ীতে আসিয। শরৎস্ুন্দরীকে লেখা পড়া 
শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অল্প দিনেই দেখিলেন, যে, বালিকা, এই 
কার্যে সম্ভবাতীত ফললাভ কবিযাছে। কিন্তু, ছুটাব কাল শেষ ইইবাৰ 
পূর্ধেই কলিকাতা! যাইতে হইল। সুথতবাং একজন বিশ্বস্ত কর্ধচাবীব ৬. 
প্রতি শরত্হ্বন্দবীর বিদ্যা শিক্ষাব ভাব অপি কবিষ! কলিকাতা গমন 
কবিলেন। 

অতি অন্নদিনেব মধ্যে, শবতৎসুন্দরী কর্তৃক যোঁগেন্্রনাবায়ণের 
অভিলাষ পূর্ণ হইল ( বালিকা, স্বযং যোগেন্দ্রনাবাষণকে পত্র লিখিতভে 
আবন্ত কবিলেন। দৈনিক অল্প অল্প শিক্ষা ছুই বংসরেব মধ্যে 
শরৎস্ন্দবী ভাল ভাল পুস্তক পড়িতে ও বুঝিতে পাবিতেন। 1 

তাহাব হস্তাক্ষব ছাপা মত হইযাছিল। যোগেক্নীবায়ণ, 
কলিকাতাব শিক্ষাগাবে প্রা ছুই ব্সবকান ছিলেন। এই সমযেব 
মধ্যে চাবি পাঁচ বাব বাড়ীতে আসিযা, শবৎ্সথন্দবীর বিদ্যা শিক্ষা এবং 
চবিত্রেৰ উন্নতি দেখিয। বই সুদী ভইযাছিলেন। ক্রমে ক্রমে বাঁপিক- 
হৃদষে প্রগাচ পতিভক্তিও বৃদ্ধি পাইযাছিল ! যোগেন্ত্রনাবায়ণ, 
কলিক্কাতা হইতে আসিবাব সময, বালিকা প্রণযিণীব পবিতোষের জন্য 
নানাবিধ বিলাস জব্য, উত্তম উত্তম পবিচ্ছদাদি আনিতেন; বাঁলিকাঁও 
পতিব প্রীতি বর্ধনেব জন্ত তাহা সাদবে লইযা, ছুই চাবিদ্দিন ব্যবহাব 


*এই বাক্তির নাম ঈশানচক্ত্র সেন, জাতিতে বৈদ্য , এবং পুঠিয়াতেই ইহার দিবা । 

+ তাহার জীবনে প্রত্যহ পুস্তক ও সংবাদপত্র পাঠ একটী নিতাকর্ম্ের মধো ছিল। 
ধে সময়ে তিনি, পতির তাক্ত সম্পত্তির কর্তৃত্ব করেন, সে সময়ে তাহার নামিক নমস্ত 
পত্র, তিনি স্বয়ং পাঠ করিতেন। এইরূপ অভ্যাসের জন্য অতি অল্পশিক্ষিত হইতে 
সুশিক্ষিতদিগের অসম্পূর্ণ কদর্য্য অক্ষরও অবাধে পড়িতে পারিতেন। এবং তাহার ভাৰ 
উদ্ধারে কুতকার্যা হইতেন ৷ ইহা! ভিন্ন সংস্কৃতি পুস্তকও তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত 
পড়িতেন; আর পুরোহিতদিগের নিকট তাহার ব্যাখা সহ অর্থ শুনিতে শুনিতে সংস্কৃত 
ভাবাতেও ভাহার প্রবেশিক! শক্তি জন্মিয়াছিল | 





৫২ মহারাণী শরৎস্থন্দরীর জীবন-চরিত। 


করিতেন। কিন্তু, পবে সে সমুদয় দ্রব্য আর তাহার ব্যবহাবে আদিত 
না। বালিকা, এই বয়সে কোন অলক্ষিত কারণে, বেশবিন্তাস- 
পারিপাট্য কিম্বা আহার বিহাবাদিতে, স্পৃহাহীন। হইয়াছিলেন | 

শবত্ুন্দবী বৃথা! আমোদে এক মুহূর্তের জন্যও লিপ্ত হইতেনন1। এই 
সময়ে, তাহা শবীবে দধা, মায়া, সদাচাব, ক্ষমা এবং পবছুঃখকাতরতাদি 
গুণ, স্পষ্ট দেখ! যাইত। তিনি তত বিখ্যাত সুন্দবী ছিলেন না; 
অথচ, তাহাব শাস্তিমষ মুখচ্ছবিতে প্রস্তাবিত গুণসমূহেব মিশ্র লাবণ্য 
যেক্সপ ছিল,_-অন্যে সেই সকল গুণেব পক্ষপাতিতাষ তাহার প্রতি 
যেরূপ আকৃষ্ট হইত, এরূপ, অন্ত পবমাস্থন্দবী ললনাসম্বন্ধেও অল্পই 
দেখা যায । তাহাব অতি সংক্ষিপ্ত, সবল, বিনীত ভাষায সকলেই 
বশীভূত হইয়াছিল । কিন্ত, সকলেব ভাগ্যে সেই আনন্দ অন্থুভব কবি- 
বার স্ববিধ! হইত না| তাঁহার নিকটে যে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকে 
যাইতে পাঁবিত, তীহাদেব সকলেব সহিত বধূকপা, শবৎস্থন্দবী, কথ) 
কহিতেন ন।। কিন্তু তাহ। বলিবা, তাহাব গুণ অপ্রকাঁশ বহিল ন1। 
শবতসুন্দরী তাহাব অআ্রশীলা মাতাব চবিত্র লাভ কবিয়া, অভিভাবিক। 
বিধব! ঠাকুরাণীব ছন্দোন্থুবন্তিতাষ, পতিব সংসাবে একমাত্র গৃহিণী 
হইয়া, নাঁনা প্রকাব কার্যে স্থুশিক্ষিতা হইযাছিলেন। তাহার 
মাতাব চবিত্রেব বিষষ সংক্ষেপে পূর্বেই বর্ণিত হইযাছেণ তথাপি 
তাহীব পুর্ণ চিত্র এস্থানে দিলে, শবতস্ুন্দবীব স্বভাব বুঝিবার অনেক 
স্থবিধা হইতে পাবে বলিয়!, পুনকলেখ কবা৷ যাইতেছে । 

সংসারে স্ত্রী, পুকষ, উভধ শ্রেণী মধ্যেই দেখা যাঁয় যে, এক শশী 
সচ্চরিত্র অথচ প্রতিভাশালী, এবং প্রভূত্বপ্রিয়। তিনি, আপনি 
যে যেগুণের পক্ষপাতী, অন্তকে উপদেশ দিয়া, সেই গুণে সংগঠিত 
করিতে প্রয়াস পাইয়া বাকেন । আব অন্ত শ্রেণীব লোকের সদ্াচার ও 
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গ্বধন্্ম বক্ষায় প্রতিভা থাকিলেও, প্রভূত্বপ্রিয়তা থাকে নাঁ। তীহাদেব 
চবিত্র নিন্্ল, তথাপি, চিবজীবন স্বাবলম্বনে প্রবৃত্তি হয় না; সর্বদাই 
অন্যেব অধীনতায় থাকিতে ভাল বাঁসেন, অতএব অপরিণত বয়স্ক 
বালক বালিকাবাও, তাহাদিগেব উপৰ প্রভৃত্ব কবিবার বসব পায়। 
শবৎনুন্দবীব গর্ধ।রিণী দ্রব্মষী * গ্রন্তাবিত শেষ জাতীয়া ছিলেন । 
তাহাব হৃদয়ে প্রগাচ মহত্ব থাকিলেও এককালে, আ'ড়ম্বব শূন্য ছিলেন। 
তাহাব কথাবার্তা এবং সাংসাবিক কার্য্েব সীমা অতি সন্বীর্ণ ছিল। 
তিনি, পবিণতবধস্কা হইযাও, বধৃস্বতাবাপন্না। কোনও কার্যেই 
কর্তৃত্ব কিন্ব! অতি তুচ্ছ কার্যযও অন্যকে জিজ্ঞাসা না কবিয়! কবিতেন 
না। মাননীয ব্যক্তিব ছনোনুবর্তী হইযা যতদুব সাধ্য, সর্বদাই 
দ্াদীব ন্যাঘ কার্যযলিপ্তা থাকিতেন। একজন বালিকাকেও তিনি 
ভয় কবিতেন, অপবিচিত দ্বাদশ বৎসবেব বালকেব নিকটেও 
তিনি অবগুঠনাবৃতা হইতেন। কেহ হঠাৎ একটা! ভপচয় কবিষা, 
নিবপবাধা অবগুঞনবতী দ্রবমধীব উপব দোষ নিক্ষেপ করিয়া 
আত্মশুদ্ধি কবিলেও, তিনি প্রতিবাদ কবিতেন না। অন্যে তাহার 
ঘোবতর অপকাব কবিলেও, অক্ান হৃদয়ে ক্ষমা কবিতেন। প্রকৃত 
দোষী মনে কষ্ট পাইবে বলিষা, ববং তিনি আপনাব অপকার ভুলি য়া, 
দোষীকেইআবাব মিষ্ট কথায সাস্বনা। কবিতেন। সামান্ত নৃশংসতা ফি 
নিষ্ঠুবতা দেখিলেই, তিনি ভয়ে মুচ্ছিতা হতেন | পবেব ছুঃথ দেখিলে, 
কারুণ্যে তাহার হৃদয় বিগলিত হইত, অথচ প্রগল্ভতাঁর ভয়ে, 
পতি ব্যতীত অন্যেৰ নিকট কোনও বিহ্য় অনুরোধ কবিতে সাহস 
করিতেন ন।। তীহার কোনও কার্য্যেই, অপ্রতিহত বাসনার পরিচয় 


* ই'হার পিতার নাম নবকান্ত ভাহুড়ী রাজসাহী জেল]র অধীন হাটর! গ্রামে তাহার 
নিবান | 
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ছিল না। স্বয়ং কোনও দান কি ব্রত নিষম কবিতে আন্তেব কর্তৃত্বের 
অধীন। হইয়। বিনা আঁডম্ববে নির্বাহ কবিতেন। কোনও বস্ত কি 
কার্য তীাহাব নিতান্ত আবশ্তক হইলেও প্রাই প্রকাশ কবিতেন 
না। কেবল মাত্র পাক পবিবেশনাদি নিত্যবার্য্যে তাহাব বিশেষ 
আন্ুবন্তি ছিল। 

শবৎসুন্দবী, মাতাব এ সকল গুণেব অধিকাংশই অধিকাৰ 
করিযাছিলেন। ততিন্ন তীহাব স্ুৃতীক্ষবুদ্ধি এবং প্রশস্ত কার্ধ্য- 
ক্ষেত্র থাকায়, তাহাব প্রতিভা, কাধ্যপটুতা এবং অনুষ্ঠানতত্গবতা! 
রদ্ধি পাইযাছিল। তিনি, অল্প বযস হইতেই কা্ধ্যসমূহেব শ্রেণী ও 
সুশৃঙ্খল স্থাপনে কর্তব্যত1 ও প্রকাবাভিজ্ঞতাঁব পবিচঘ দিতেন | তাহাক 
চিন্তে অবৈধ কর্তৃত্ব স্পৃহা না থাকিলেও, তিনি, মৃছ্ভাবে সুকৌশলে 
প্রাষ সমস্ত কার্যেবই তত্বাবধান কবিতেন। হৃদষেব স্বাভাবিক কর্তব্য 
প্রধণতাব উৎসাহে, অতি মিষ্ট ব্যবহাবে প্রতিকূল ব্যক্তিকেও, অন্ুকুলে 
আনিষ। সকল কাধ্যযই স্থসম্পন্নেব চেষ্টা কবিতেন। তীহাব কার্ষ্য 
আভডম্বব ন৷ খাকিলেও, তিনি, অনেক বিষষে উছ্ভীবিকা শক্তিব চমত্কাব 
পবিচয দিতেন। তিনি, আপনাব ঘোব বিপদেও বিশেষ ব্যাকুল 
হইতেন না। আপদ বিপদ সমস্তই আত্মকন্মুজ ফল, আব আপনাৰ 
পাপ শান্তিকৰ বিবেচনাষ নতশিবে সমস্ত সহা কবিতেন। অথচ, 
তাহার সাংসাবিক কার্যে গাচ আসক্তি না থাকিলেও, কোন কত্রব্যত। 
সাধনে বিবক্তি কিন্বা হঠকাবিতা ছিল নাঁ। তাহাকে এবং তাহাব 
কার্ধ্য সকল, ধাহাব! প্রত্যক্ষ কবিযাছেন, তহাবা সকলেই যুক্তকঠে 
বলিয়া থাকেন, যে, শবতস্বন্দবী, সকল কার্য্যেই অহঙ্কাবশৃন্া! হইযা 
ঈশ্ববের প্রীতি নিমিত্ত, কবিতেন। আর তিনি ঈশ্ববেব নিযোগ অন্থুসী- 
বেই সকল কার্ধ্য প্রবৃসা" ইহাই তাহাব স্বতঃপিদ্ধ বিশ্বীন ছিল! এই 
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অল্লবষসে তাহার মেধা এবং ধাবণাশভ্তি এত প্রথব! ছিল যে, অতি 
সমাবোহ কার্য্েও পর্য্যায ভঙ্গ কিম্বা! অঙ্গহীনতা ঘটিত নাঁ। তাহার 
বাল্য বঘসেব প্রকাশোন্ুখ গুণাবলী, এখন বযস ও কাধ্যপবিসব বৃদ্ধিব 
সঙ্গে সঙ্গে লোকসাধাবণেব দুষ্ট আকর্ষণ কবিতে লাঁগিল। তাহাব 
স্বধর্ম্নে জীবন্ত বিশ্বান, এবং বিশ্বপ্রেমিক ভাষ যোগেন্দ্রনাবাষণ, বডই 
সন্ত হইয়াছিলেন এবং একপ গুণবভী পত্বীব পতি বলিযা আপনাকে 
রুতার্থ বোধ কবিতেন । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 


রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণেব বয়ঃপ্রাপ্তি, সম্পত্তি 
স্বহ্ন্তে গ্রহণ, নীল বিদ্রোহ ও শরৎস্তন্দরীর 
অকাল বৈধব্য | 


বাজ! যোগন্দ্রনাবাধণ ১২৬৬ বঙ্গাব্ধেব পোষমাসে গাপ্ত বযস্ক হইয়া, 
১২৬৭ বঙ্গান্বেব বৈশাগ মাসে স্বস্তে সম্পত্তি শাসনের ভাব গ্রহণ 
কবেন। * 
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*. ১২৪৭ বঙ্গাব্দের জোষ্ঠ মাসে যোগেন্্রনার।ফণের জন্ম হয়, শ্তরাং ১২৬৫ বঙ্গা- 
বের 'ক্োষ্ঠ মাসে তাহার পূর্ণ আঠার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছিল । তৎকালের আইনে 
আঠার বৎসর বয়সই বয়ংপ্রাপ্ত কাল নির্দিষ্ট ছিল। সেস্থলে তাভার ১২৬৭ বঙ্গাকের 
বৈশাখ মাসে সম্পত্তি লাভ করিবার কারণ কি? তৎসন্বক্ধে তাহাব সম্পত্তির হৎকাণীয় 
মেনেজার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসশ্নকুমার মজুমদার (যিনি এক্সণে কলিকাত! মহানান্ত হাই" 
কোর্টে কতিপধ ঞমিদাঁরের পক্ষে মোক্তারী করিয়' থাকেন ) বলেন যে, যোগেন্্র- 
নারায়ণের কোন দৃষ্টে, ১২৬৫ বঙ্গাব্ই তাহার প্রাপ্ত বয়স্ক কাল নিণাঁত হইয়া, রাজ- 
সাহীর কলেকটর কর্তৃক এ দময় পর্যান্ত্ সমন্ত সম্পত্তি ইজারা! বিলি হইয়াছিল । পরে 
যোগেক্রন।রায়ণ যে সমযে কলিকাতার শিক্ষাগ।রে প্রবেশ 'করেন, সে সময়ে ডাক্তার 





৫৬ মহারাণী শরৎস্ুন্ববীব জীবন-চবিত | 


কলিকাতার শিক্ষাগারে তাহার বিদ্যাশিক্ষাব উন্নতি অল্পই হইয়া- 
ছিল । তাহার শিক্ষাব অন্তবায় নানা কাবণে ঘটিয়াছিল, তাহ! যথ! 
ক্রমে বিবৃত হইতেছে । 

পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, যোগেন্দ্রনাবায়ণেব সম্পত্তি ওয়াটসন 
কোম্পানিব মধ্যে ইজাবা ছিল। ১২৫৯ বঙ্গাব্ব হইতে ১২৬৫ বঙ্গাব্দ 
পর্যন্ত সাত বসব ইজাবাব মিয়াদ ছিল। ১২৬৫ বঙ্গান্ধে ইজাবার 
সময় ফুরাইল, কিন্ত সম্পত্তি হইতে নীলকবেব সংশঅ্ব বহিত হইল 
না) মেযাদ অতীত হইলেও, “নিজজোত” * নামে অনেকগুলি 


রাজেজ্লাল মিত্র বোর্ড অব বেভিনিউতে (1309৫ ০? [9৮০7০৪) রিপোর্ট করেন 
যে, যোগেক্্রনারায়ণের শাঁবীরিক গঠন ও দ্তাদি দৃষ্টে প্রকৃত বয়:ক্রম অপেক্ষা আধক 
গ্রতিপন্ন কব। হইয়াছে, এবং ভাহার বিবেচনায় ১২৬৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে পূর্ণ বয়ন্ক 
কাল অনুভব হয়, এবং এ কাল পর্যাস্ত শিক্ষাগাবে না থাকিলে, ভাহার হুশিক্ষান়্ ব্যাঘাত 
হইবে। বোর্ড অব রেভিনিউ হইতে রাজেন্দ্র বাবুব অনুমানই অকাটা প্রমাণ রূপে 
গৃহীত হইয়া ১২৬৩ বঙ্গাব্দের পৌষ মাদই বঃ পূর্ণের কাল নির্ণাত হয। রাঁজেক্ 
বাবু এক জন বিখাত প্রত্বতত্ববিৎ ছিলেন, এবং প্রত্রতত্ব সম্বন্ধে আজীবন লেখনী 
চালন! করিতেও ক্রটি করেন নাই । যদি সমুদ্য কায্যে এইবপ অভিজ্ঞত। পরিচালন! 
করিয়া থাকেন, তবে বঙ্গদেশের বড়ই দুর্ভাগা বলিতে হইবে । কেহ কেহ বলেন 
যে, রাজেন্দ্র বাবু, যোখেন্দ্রনারায়ণের শতীক্ষ বুদ্ধির চাতুযো জ্বালাতন হইয়া প্রস্তাবিত 
উপায়ে শাস্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু যে গবর্ণমেন্টের আইনে গুকতর অপরাধের বন্দীকে 
নিষমিত কালেব অতিরিক্ত এক ঘন্টা কাল কারাবদ্ধ বাখিলে গুকতব অপবাধ হয়, 
সেই গবর্ণমেণ্টের প্রধানতম রাজন্ব কর্দমচাবী, কোন প্রমাণেব বলে স্চোঠী অগ্রাহ্য 
করিয়া, ভাহাকে এক বৎসর অধিক কাল, শিক্ষাগারবপ কাবাগারে আবদ্ধ রাখিয়া- 
ছিলেন, তাহ জান বুদ্ধির অতীত। 

১২৬৬ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে পুর্ণ বযক্কের কাল হইলেও, ভগ্ন বৎসরে হিসাব নিকাঁশের 
গোলোধে।গ হয বলিয়), কালেক্টব চৈত্র মাস পর্যীন্ত, যোগেন্জনারাযণের হস্তে সম্পত্তি 
দিয়াছিলেন না। এই কালেক্টব বিখ্যাত মিঃ টেলাঁব, যোগেন্রনারায়ণের রাজসাহী 
জেলার ইজারাদার ওযাটদন কোম্পানীর বোঘ্ালিযাক্ কুঠির কর্মাধাক্ষ মিঃ কুবরন 
সাহেবের কম্তাকে বিবাহ করিয়! নীল বিদ্রোহের সময় অনেক হকীর্তি করিযাছিলেন । 


* নিজজোতের প্রকৃত বাবহাবিক অর্থ, নিজেব আবাদি ভূমি। কিন্তু কৃষকেরা, 
নীলকরদিগের সম্বন্ধে ইহার অন্যবপ ব্যাখা! করিত । তাহার! বলিত যে, প্রজার 





মহারাণী শরৎস্থন্দবীব জীবন চবিত। ৫* 


ভূমি সাহেবের আপন দখলে বাখিয়াছিলেন ) ইহা ভিন্ন "সাটার” * 
প্রভাবে লম্করপুবের অধিকাংশ প্রজা, নীল বপনেব দৌবাস্ম্যে ঘোরতর 
প্রপীড়িত হ্ইয়াছিল। লঙ্কবপুব পবগণাব অনেকগুলি গ্রাম পদ্মা, 
বড়াল ও গদাই নদীৰ উভয তীবে সন্লিবিষ্ট, স্থুতবাং নীল উতৎপন্নেব 
উপবুক্ত চড়া ভূমিও বিস্তব) অত্রাবস্থায়, নীলকবদদিগেব লকঙ্কবপুরের 
লোভ ত্যাগ কবা, বড়ই দুঃসাধ্য । যোগেন্দ্র নারায়ণ, কলিকাতায় 
শিক্ষাগাবে গমন কবিয়া অবধি প্রজাদিগেব আর্তনাদ গুনিতেন। 
কলেজ বন্ধেব সময় তিনি স্বদেশে আসিলেই, প্রজাব! দলে দলে তাঁহার 
নিকট আসিষা নীলকবেব দৌবায্ম্যেব বিষয় নানা অভিযোগ করিত। 
অপ্রাপ্তবয়স্ক বলিয়া, তাহাব কোনই ক্ষমতা নাই, অথচ দরিদ্র প্রজার 
কষ্টে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত। তিনি একজন প্রতিভাশালী ০তজস্্বী 
মনুষ্য ছিলেন , সংদাবে ছর্ধলেব প্রতি বলবানেব অত্যাচাব কিন্বা 
কোন প্রকাব প্রতাবণাজালে কাহাকেও বিপদ1পন্ন দেখিলে, তিনি 
ক্রোধে ও দ্বণায় এককালে অস্থিব হইতেন। অতএব ইংবেঞ 
অধিকাবেব বনু পুর্বেব তাহাব পুরুষানুক্রমিক ভোগেব সম্পত্তির 
দবিদ্র কৃষক প্রজাব কষ্টে তাহাব হৃদয়ে কিৰূপ তীব্র যাতন! হইয়াছিল, 
তাহা সহজেই বুঝা যায়। অথচ তখন তাহাব সেই সকল অনাথ 
কৃষকদিগেব সাহায্য কবিবার কোন শক্তিই ছিল না। তাহাব সম্পত্তি 
চতুর্দশ পুকষের ভোগের ভূমি, যদি; নীণ উৎপন্নের যোগ্য হয়, তবে মেই ভূমি নীলকর- 
দিগের "নিজজোত” এবং তাহার অন্য ি্খিত দলিল ন! থাকিলেও। নীল বৃক্ষের মূল। ও 


নীলের চারাই আদালত গ্রাহা অমোঘ দলীল। 


*. প্রজা, আপনার “জাতের ভূমিতে নীল আবাদ নিমিত্ত যে, অশ্ত্রিম দাদন গ্রহণ 
করে, তাহার এগ্রিমেন্ট সাটানামে অভিহিত । “সাটা” পারিভাষিকে কুযুক্তিতে মলবন্ধ 
অর্থে বাবন্ৃত হয়। যথা উহার! এক পাটা (এক পরামর্শে দলবদ্ধ) হইয়া এই 
কুকাধ্য করিল।” 


৫৮ মহাবাণী শবত্শ্ুন্দবীর জীবন-চবিত। 


থাকিলেও তাহা, পবেব হস্তগত; এবং যে কালেক্টব তীশাব ও তাহার 
প্রজাগণেব বক্ষক, তিনি, নীলকবেব প্রধান কর্মচাবীব জামাতা । 
তজ্জন্য তিনি, আপনাব অপ্রাপ্তবযন্ককালকে সহজেই সুদীর্ঘ দেখিতেন ; 
তাহাব পব, আবাব অন্তের ক্ষমতা বলে নেই কাল অবৈধবূপে ছুই 
বৎসর বাড়িযা গেল। যোগেন্দ্র নাবায়ণ, এইবপে ক্ষমতাশালীব 
অদঙ্গত অত্যাচাৰে আত্মহাবা হইযাছিলেন। তাহার এ ছুঃখ,-- 
হৃদয়ের এ জাল! সামান্য নহে, স্থতবাং শিক্ষাগাবের শিক্ষাসত্রান্ত 
বল-প্রয়োগে তিনি, ভ্রক্ষেপও কবিতেন ন! ॥ বাজেন্দ্ বাবু 
তাহাকে সন্তষ্ট বাখাব জন্ত নান! উপাষ কবিতেন, এবং তীাহাব স্বাধী- 
নতা সংযত কবিতেও ক্রটী কবিতেন নাঁ। সে সমযে যোগেক্জনাবায়ণের 
বয়স প্রা সতেব বংসব, অতএব তিনি, স্বেচ্ছাচাবী তত্বাবধায়কেব 
ছন্দোনুবর্তাী না হইযা, ববং সর্ধপ্রকাবে তীহাব প্রতিকুলাচবণ কবিতেন। 
এন্প স্থলে তীহাব বিদ্যাশিক্সীব কোনই সন্তাবনা ছিল না। তিনি, 
নিয়তকাল অন্ঠমনস্ক থাকিযা আপনা প্রাপতবযস্ক কাল মাত্র গণন। 
কবিতেন। (ে সময়ে কতকগুলি চবিত্রহীন লৌক তাহাব সঙ্গী হইযা 
সর্বদা কেবল কুপরামর্শ প্রদান কবিত। যোগেন্ত্রনাবাষণঃ হৃদয়ের 
ছুর্দম জালা নিবাবণ জন্ত অবশেষে সেই সঙ্গীদিগেব সাহায্যে স্থবাৰ 
আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন। স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, গ্রজা, যাহাৰ উপবই কেন 
না হউক, কঠোব শাসন প্রযুক্ত হইলে অধিকাংশ স্থলেই প্র।য বিষম 
ফল উৎপন্ন হইযা! থাকে । বৃটিশ কাবাগাবে বন্দীদিগেব তামাক 
থাইবাঁৰ জন্ত প্রত্যহ কঠোব দণ্ড হইলেও, কাঁবাগাব মাত্রেই 
সেই কঠোব শাসনেব মধ্যে শত শত নেব তামাক পুড়িযা থাকে । 
এরূপ অবস্থায যোগেন্দ্রনাবায়ণেব মত তীক্ষবুদ্ধিশালী ধনী সন্তানেব 
ইচ্ছা! পৃবণে বাধা দিতে রাজেন্দ্র বাবুব পক্ষে সম্পূর্ণ অপাধ্য। অতএব 


মহারাণী শরৎসুন্বকীর জ্রীব্ন-চরিত। ৫৯ 


যোগেন্দ্রনাবায়ণ, শিক্ষাগাৰ হইতে বিদ্যার পরিবর্তে কববাকে সঙ্গে লইয়া 
যদ্দিচ ভগ্ন হৃদয়ে আসিযাছিলেন, তথাপি, তাহাব পরছুঃখকাতরতা, 
ম্তায়পরতা ও কঠোব অধ্যবসায়শীলতার উন্নতি ব্যতীত অবনতি 
হয় নাই। 

যোগেক্জনাবাযণ, সম্পত্তিব কার্ধ্যভাষ গ্রহণ করিয়াই, ভীষণ কার্ধ্য- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ কবিলেন। নীলকবদিগেব অত্যাচাৰ দমনই তাহার 
প্রথম ও প্রধানতম কাধ্য হইল।* তাহাব নিকটে দলে দলে গ্রজা 
আসিয। অশ্রু বিসজ্জন কবিতে কবিতে নীলকবেব ভষসঙ্কব অত্যাচার 
কাহিনী কহিয়া আশ্রষ ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। তিনি প্রথমে মিষ্ট 
কথায় কুঠিব কর্ম্চাবীদ্িগকে সৎ্পথে ব্যবসায় চালনার জন্য উপদেশ 
করিলেন; কিন্তু, কেহই সে কথাষ কর্ণপাত কবিল ন1। বরং তাহারা, 
যোগেন্জ্রনাবায়ণকে "পচুব অর্থের প্রলোভন দিয1 পুনবায ইজাবার প্রস্তাব 
কবিলেন। কিন্ত, যোগেন্্রনাবায়ণ, সেরূপ অপবিণামদর্শী অর্থপিশাচ 
ছিলেন না, তিনি দ্বণাব সহিত ইজাবাব প্রান্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন । 
অবশেষে তিনি দেখিলেন, যে, তাহাব সম্পত্তিব এক চতুর্থাংশ, সাহেব- 








* এই সমযে বঙ্গদেশে নীলকরের অত্যাচাব শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, 
বলিয়া! ধ্বংস কালও আসন্ন হইয়াছিল। সে সময়ে দেশময় কিরূপ কালানল জবলিয়া! 
ছিল, তাচাঞুনীল বিদ্রোহের ইতিহাস পাঠ কবিলেই জানা যাঁয়। এখনও তাহার 
প্রত্যক্ষ দর্শা ভূক্তভোগী অনেকেই জীবিত আছেন। তাহাদিগের মুখে অত্যাচারের 
বিবরণ শুনিতে আরম্ভ করিলে নৃসংশতার প্রতাক্ষ মূর্তি সিরাজউদ্দৌলাকে দেবতার 
আসন দিতে ইচ্ছা হয়। কুঠিযালগণ, স্বাধীন অবাধ বাঁণিজোর দায় দিয়! প্রবল 
প্রতাপ ন্যায় পরায়ণ বুটিশ সিংহের সম্মুখে কিন্প ভীষণতম নৃশংসতা কিরূপ বথে- 
চ্ছাচার করিয়াছিলেন, তাহার সাষান্য মাত্র চিত্র, মহাত্সা দীনবন্ধু মিত্র, “নীল- 
দর্পণে" দেখাইয়ছেন। পাদরী, মহাত্মা লং সাহেব, তাহার ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া 
বৃটিশ আইনের সর্ধ্শক্কিমন্তায় কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। হিন্দু প্রেটিয়টর 
উদ্যমশীল যুবক সম্পাদক মহাত্মা হরিশ্তন্্র মুখোপাধায় প্রেটিয়টের মুখে নীলকরের 
দৌবাত্্য বর্মন করিয়া কঠোর পরিশ্রমে, নানা দুশ্চিন্তায় ভীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন । 


৬০ মহারানী শরৎসুদ্দরীর জীবন-চরিত। 


দিগের “নিজজোত” নামে হস্তচ্যুত হইয়াছে। অতএব এ সকল ভূমি 
প্রত্যর্পণ জন্য তিনি বারঘাব সাছেবদিগের নিকট প্রস্তাব কবিতে লাগি- 
লেন, কিন্ত, তাহা হইলে নীলকরের নীল আবাদ উঠির! যায় ।--তাহাদেব 
অবাধ বাণিজ্যে বাধ। পড়ে । তাহার রাজ।ব জাতি, ঘোগেন্দ্রনারায়ণের 
মত সামান্য জমিদাবেব কথ! শুনিবেন কেন? নীলকরেরা সাধুতা 
অবলম্বন করিলে, বাঙ্গালাব নিরীহ দরিল্্র প্রজাকুল প্রাণের মায়! ত্যাগ 
করিয়া! দলবদ্ধ হইত না। লীলকবেব পাপ চতুষ্পাদপূর্ণ হইয়াছিল 
বলিয়াই, শান্ত প্রজাগণ উপ্রমৃত্তি ধারণ কবিযা, প্রবল বিফ্রোহানল 
জালিয়াছিল। এই সময়ে সহ সহস্র প্রজা, শত শত উদ্যশীল, 
যুবক, সেই অনলে আত্মসমর্পণ কবিষাছিল। বঙ্গদেশে এই সময়ে 
শত শত সতীব সতীত্ব নাশ, সহত্ব সহস্র প্রজ। কাঁবাগাব নিক্ষিপ্ত, 
সহ সহশ্ব দবিদ্রেব কুটীব ছাবক্ষাব হইয়া, শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। 
কত শত নির্মল চবিত্রেৰ যুবক, সংসাবে প্রবেশ কবিয়$ চিন্তের সমস্ত 
শান্তি_সংসাব সুখেব নান! প্রকাব মোহিনী কল্পন। এবং সমস্ত 
আশা! ভবস। বিসর্জন দিয। অকুতোভয়ে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, 
তাহা মনে করিতেও হৃদয়ের শোণিত শু হয়। 

কুমার যোগেন্ত্রনারায়ণও, তাহাদিগেৰ মধ্যে একজন। তিনি এই 
'্ত্যাচাক় দমনে প্রস্তাবিত সাধুত। কবিয়াও যখন বিফলমনোরথ 
হইলেন, তখন, তাহার হৃদয়ে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইপ। পুনঃ 
পুনঃ পতনে তাহার আত্মবিস্থৃতি জন্মিল। বাজদ্বারেও ইহাঁব প্রতি 
কারের উপায় এক প্রকাব রুদ্ধ হইয়াছিল। সে সময়ে '্মনেক মাজি- 
প্রেটই নীলকরদিগকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন, বিশেষতঃ রাঁজসাহীর 
মাজিষ্ট্রেট মিঃ টেলারেব বিষষ পুর্ব্রেই বল হইয়াছে । যোগেন্দ্রনারায়ণ 
বারম্বার উদ্যমভঙগে ক্ষিগুপ্রীয় হইলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন, শরীর ও 


মহারামী শরতসুন্দরীর জীবন চরিত। ৬১ 


সম্পত্তি বিসর্জন দ্রিযাও নীলকবের হস্ত হইতে নিরীহ প্রজাকুলকে 
উদ্ধাব কবিবেন। সে সময়ে এই ছুশ্চি্তায় তাহাব আহাব নিত্বা 
দূবেব কথা, পবিত্রহ্নদযা প্রণধিনী শবহৎস্ন্দবীও তাহার হুদয হইতে 
স্থানচ্যুতা হইলেন । 

নানা বিপদের দুশ্চিন্তায়, যোগেন্ত্রনাবায়ণেব অন্তঃকবণে ক্ষণ- 
কালও অবকাশ ছিল না। তিনি স্থপবিত্র ছাত্র-জীধনেই, সংসারের 
নানা, উপদ্রবে জর্জবীভূত হুইযাছিলেন, তথাপি ভবস| ছিল, যে, 
স্বাধীন হইয! সাধ্যমত চেষ্টা, এই উপদ্রবেব প্রতীকাব কবিবেন, 
কিন্ত এখন দেখিলেন, আপনাব জীবন দিলেও নীলকবেব অত্যাচার 
দমনেব সম্তাবন! নাই। অতএব সেই পৈশাচিক উপদ্রবে,_কুচক্রীব 
ভীষণ নৃনংশ চক্রে পড়িযা তাহাব জীবনে সকল সুখ শাস্তি,-সংসা- 
বেব সকল সাধ বিসঙ্ন দিতে হইল। তিনি যেরূপ কার্ধ্যে ব্রতী 
হইলেন, তাহাতে তাহাব স্নান, আহার নিদ্রা পধ্যস্ত সময় স্থির 
থাকিত না। এমন কি, কোন কোন দিন আহাবে বসিয়া! গুরভব 
কার্য জন্ত মুখের গ্রাস ত্যাগ কবিয়া উঠিতে হইযাছে। প্রায়শই, 
দুই তিন ঘণ্টার অধিক নিদ্রা যাইতে পাবিতেন না। স্ুত্তবাং 
্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া তিলে তিলে তাহাব যৌবজীবন যে ধ্বংসেব অভিমুখী 
হইতে লারিল, তাহ তিনি, বুঝিয়াও বুঝিলেন না । তাহাব হৃদয়, 
প্রদ্দীপ্ত তেজে__ছুর্দম উৎসাহে পবিপূর্ণ ; তিনি এই কার্যে অ(পনাঁব 
সমস্ত সম্পন্তি,--সমস্ত অর্থ, এমন কি, প্রাণ পর্যন্তও দিবেন বলিয়! 
শপথ কবিয়াছেন, অতএব শ্রাণেব প্রতি অস্ুুমীত্রও মমতা রহিল না । 
প্রথমে বাঁজাব শাস্ন-বলেব শ্রুতি বে কিছু আস্থা ছিল, রাজকর্ম্চারী- 
দিগের শ্বজাতি বাৎসল্য দেখিয়', তাহাও লয়প্রাপ্ত হইল। অবিচাবে,_- 
পুনঃ পুনঃ উদ্যমভঙ্ষে,_-বারম্বার প্রতিভার ছুর্দম বেগে বাধা পাইয়াও 


২ মহারাণী শরৎস্ুন্বরীর জীবন-চরিত্ত। 


তিনি সঙ্কল্প ভঙ্গ করিলেন না। শরীর যতই ক্ষয় পাইতে লাগিল, 
উৎসাহও ততই বাড়িতে লাগিল। অবশেষে আপনার সমস্ত ভবিতব্য 
বিস্থত হুইয়া নীলকবের বিরুদ্ধে দরিদ্র গ্রজাদ্দিগকে বাহুবল আশ্রয় 
জন্ত উৎসাহিত কবিলেন। তাহাধ এই মহাপুণ্য কার্যয,--এই সর্বন্ব 
ত্যাগ প্রতিজ্ঞ। জানিতে পাইয়। অন্তের অধিকারস্থ সহঞ্জ সহ দরিদ্র 
প্রজা আসিয়া! তাহার আশ্রয় গ্রহণ কবিল। তিনি পরম আহলাদে 
আত্মপর নির্বিশেষে সকলেরই পৃষ্ঠপোষক হইলেন । অতি অন্ন দিনেব 
মধ্যে সহস্র সহশ্র লাঠীয়াল, প্রজাদিগেব স্থার্থ রক্ষাব জন্য নিযুক্ত 
হুইল। নীলকরদিগেবও বলসংগ্রহে ক্রটি ছিল ন1। কিন্তু, গ্রামে 
গ্রামে সমস্ত গ্রজ1 দলবদ্ধ, সকলেই জীবনের শেষ উদ্যমে ক্ষিপ্ত হইল, 
তখন কুঠীয়ালদিগের মুষ্টিমেয় ঠিক। লাটায়ালে আব কি কবিতে পারে ? 
যখন, দেশব্যাপী অনলের নির্বাণ করা নীলকরদিগেব অসাধ্য হইল, 
তখন, অনেক শ্বদেশ প্রেমিক রাঁজকর্্মচাবী, সুবিচার বলে দলে দলে 
প্রজাদিগকে কারাগারে দিতে আরম্ভ করিলেন) কিন্ত, কিছুতেই 
কিছু হইল না। নিবীহ প্রজাবাও উত্তবোত্তর সংকল্প সাধনে দৃঢ়- 
প্রতিজ্ঞ হইতে লাগিল। সে সমযষে কোন কোন রাজকর্ম্চাবীর 
চৈতন্য হইল । কেহ কেহ তখন পর্যযস্তও আপনাব কর্তব্যে দোষ 
দেখিতে পাইলেন না। বাজসাহীর কুঠীয়াল-বন্ধু মাজিষ্ট্রেট মিঃ টেলার 
শেষোক্ত শ্রেণীব লোক ছিলেন। কিন্তু বডই ছুঃখের বিষয় যে, 
গবর্ণমেন্ট তাহাব হাতে কোর্ট মার্শেলেব ক্ষমতা দিয়াছিলেন না; সেরূপ 
ক্ষমতা থাকিলে গাছে গাছে নিবীহ প্রজা দোছুল্যমান হইত কি না, 
কে বলিতে পাবে। 

যোগেন্জনারায়ণ ধর্দ্মবলে জযলাঁভ করিলেন। চন্ত্রকল! প্রভৃতি 
স্থানের নীলকুঠী কয়েকটী অতি অল্পদিনের মধ্যে জনশুন্ত হইল । নীগগ- 


মহারানী শবৎস্ুন্দরীর জীবন-চবিত। ৬ও 


কবদিগের গুদামরূপ কাবাগাবে কৃষকদিগেব আর্তনাদ বন্ধ হইল ।-- 
প্রজারা, যে পরোপকারী যোগেন্দ্রনাবায়ণেব আশ্রয় লইয়। প্রাণ পণ 
চেষ্টা কবিয়াছিল, তাহা নফল হইল । * 

যোগেন্্নাবায়ণ, ১২৬৭ বঙ্গাব্ধে সম্পত্তিব ভাব গ্রহণ অস্তে, 
১২৬৮ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত, নীল বিব্বোহে আত্মসমর্পণ কবিষ! বহুকষ্টে যেমন 
কৃতকার্ধ্য হইলেন; সেইরূপ দিনে দিনে তিনি আপনিও মৃত্যুপথে 
অগ্রসব হইতে লাগিলেন । শবীর, নানা বোগে আক্রান্ত হইলেও 
অভ্যাস বশে প্রাণঘাতিনী স্থবাকে পবিত্যাগ করিতে পারিলেন ন!1 
কার্ধ্যক্ষেত্রে তাহাব অক্লান্ত পবিশ্রম এবং ছর্দম উত্সাহ দেখিয়া! তাহাষ 
আত্মীষগণও প্রথমে তাহা বুঝিযাছিলেন না। তাহাব অসাধারণ 
দৃচতা, অবিচলিত কর্তব্য নিষ্ঠা, নির্ভীক স্বদেশ প্রেমিকতা, এবং 
প্রকৃত আত্মত্যাগ সমন্বিত মহত্বজনক গ্রাজ! বাৎসল্য, এই হতভাগ্য 
নিজীব দেশে অনেকেবই শিক্ষণীয় । তিনি, প্রস্তাবিত শক্তিবলে 
নীলকবদ্দিগেব “নিজ জোত” নামক বিস্তব ভূমি আপনাব করায়ন্ব 
কবিয়। পূর্বাধিকাবী প্রজাকে দিয়াছিলেন। তাহাব উদ্যমশীলতাষ 
সাটাব উপদ্রবও, অনেক পবিমাণে কমিয়াছিল; ফলতঃ মৃত্যু যদি 


* প্রস্তাবিত বিদ্রোহের মধ্যে যোগেন্দ্রনারায়ণের প্রাণপণ উৎসাহে উচ্ছুঙ্খল 
প্রজার কতিপয় কুঠী লুষ্ঠন কবিযাছিল। নীলের বীজে পুঠিয়ার শ্ামসাগর নামক 
দীঘির জল একপ বিবর্ণ ও দুর্গন্ধ হইয়াছিল, যে, তাহার নিকট দিয় গমনাগমলণ্অসাধ্য 
হইয়াছিল। নীলকরগণ, প্রাণ ভয়ে মিঃ টেলারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন | শেষে 
তিনি, মহাভীত হইয়া গবর্ণমেন্টে লিখিয়! একদঞ্ অন্তরধারী সৈম্য আনাইয়াছিলেন। 
প্রত্যেক বিপদাপন্ন কুচী রক্ষার জন্য সেই সকল সৈম্ঠ লিধুক্ত হইল । মিঃ টেলগুত্রের 
নিকট উভয় পক্ষ হইতে শত শত জোকদ্দম! উপস্থিত হইতে লাগিল । তখন তাহাকে 
প্রায় চারি মান কাঁল ঘটণ। স্থানস্লে ভ্রমণ করিয়া বিচার নিষ্পত্তি করিতে হষ্য়া 
ছিল। বিচারে যে, দলে দলে প্রজা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহ! আর বলিবার 
প্রয়োজন রাখে ন]। 
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আব কিছুদিন তাহাকে অবসব প্রদান কবিত, ত'হা হইলে তীহাৰ 
অধিকাবে আর নীলেব ক্ষেত্র দেখা যাইত কিন! সন্দেহ । কিন্তু সেই 
ইচ্ছাময় ভগবানেৰ কার্ষ্যেব উদ্দেম্ত, মানববুদ্ধিব অতীত। অতি 
অল্পদিনেব মধ্যেই যোগেন্্রনাবাধণেব আত্মীযষগণ, বুঝিতে পাবিলেন যে, 
তাহাব কাধ্যতৎ্পবতা, জীবনের শেষ নিঃশ্বান পর্যন্তও সমান- 
ভাবে থাকিবে । অতএব তীাহাঁব কার্ধ্য কিম্বা উদ্যমশীলতা শাবি- 
রীক স্বাস্থ্যেব পবিচাষক নহে । তখন সকলেই তাহাব স্তুচিকিৎসাব 
জন্য বিশেষ চেষ্টা আবস্ত কবিলেন। নীলবিদ্রোহে ইংবেজ জাতি 
প্রতি, তাহার ঘোবতব অশ্রদ্ধা হইযাছিল। তজ্জন্ত তিনি, ডাক্তাবি 
চিকিসাৰ কথ শুনিতে পাবিতেন না। বাস্তবিক পক্ষে তাহা যে 
তাহাব সম্পূর্ণ ্রাস্তিপূর্ণ বিশ্বাস, ইহা তিনি, প্রথমে বুঝিতে পাবিয্া- 
ছিলেন না। ইংবেজ জাতিব মধ্যে দেবস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিবও অভাব 
নাই। ছুই চাবিজন বিচাবক কিন্বা কতকগুলি বণিক ইংবেজেব চবি ত্র 
দেখিযা ইংবেজ জাতিমাত্রকে দোষ দিতে পাবা যাঁষ না। সমস্ত ইংবেজ 
জাতিৰ হৃদমে জাতীষ উন্নতিব মহান্‌ বীজ বোপিত থাকিলেও সকলেই 
তাহাতে অসদৃপাঁষ প্রয়োগ কবেন নাঁ। তাহা কবিলে আটাইশ কোটা 
লোক-নিবাঁদ ভাঁবতবর্ষ, মুষ্টিমেষ ইংবেজেব বক্ষণাধীনে নিবাপদে 
থাফিতে পাঁবিত না। ইংবেজ জাতিব ন্তাষপর তাঃ সার্বজনীন ন। 
হইলেও, অনেক সভ্য জাতিবও অন্গুকবতীয। ) 

যাহাহউক, যোগেক্ত্রন!বাষণ, প্রথমে ভাক্তাবিমতে চিকিৎসাষ 
অনম্মত থাঁকিলেও, যখন এককালে শবযাগত হইলেন, তখন আত্মীয- 
দিগেব কথায় রামপুব বোধালিষাষ গিষ ভাক্তাৰ সাহেবেব চিকিৎসাধীন 
হইলেন। তে সময়ে বালিকা শবৎস্ুন্দবীকে তাহাব সঙ্গে যাইবাব ভন্ত 
কেহই চেষ্টা! কবেন নাই। ত্রযোদশ বসবেব কুলবধুব পক্ষে এরূপ 
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স্বাধীনত| নাই যে, তিনি স্মেচ্ছ! প্রবৃত্তে তাহাৰ কোন প্রতিধিধ!ন 
কবিতে পাবেন। অতএব তৎ্কাঁলে কেবল নীববে অশ্রু বিসজ্জন 
কবিষা! মনোছঃখ মনেই দমন করিযা রাখিলেন। অল্প দিন মধ্যে 
বোযালিযা নগরেই যোগেন্জরনাপায়ণেব আযুঃশেষ হইল। যোগেক্জ 
নাবাযণ জীবনেব শেষ নিঃশ্বান পর্ধ্যস্ত যে কিরূপ স্বাধীনচেতা কর্তব্য 
পবাঁয়ণ ব্যক্তি ছিলেন, তাহাব একটা দৃষ্টান্ত দিযাই এ অধাষ ণেষ কবা 
যাইতেছে 

বোয়াপিযায একদিন তাহাৰ একটা বাল্যসখা, ্টাহাকে দেখিতে 
গিধাছিলেন, যোগেন্দ্রন!বাষণ সে সমযে জব, প্লীহা, যক্কৎ, অকচি, 
এবং অজীর্ণ প্রভৃতি নানা পীড়া আক্রান্ত। তীহাব স্ববশে উঠিবাব 
শক্তি ছিল না। তিনি জীবনে এককালে হতাশ হইয। মৃত্যুশষ্যাশাবী 
হইযাছিলেন | বাণ্যন্হ্বদকে দেখিয়া! যে.গেন্্রনাবাষণ মৃছ্স্ববে কাতব- 
ভাবে তাহাব নিকট এজন্মেবক শোধ বিদায় ঢাঁভিলেও, তীহাৰ বন্ধু 
প্রথমে কোন উত্তব দিতে না পাবিযা অনর্গন অশ্রমোচন কবিতে 
লাগিলেন। বন্ধুব বিশ্বাস যে, এখনও নীলকবেব সহিত সন্ধি হইলে 
বাজাব মানসিক ক্লেশ নিবাবণ হইয! দারুণ বোগ হইতে মুক্তিলাভ 
কবিতে পারেন। সেই জন্য তিনি অত্যন্ত সস্তপ্ত হৃদয়ে কাদিতে 
কাদিতে কহিলেন-_ 

'“নীলকবদিগের সঙ্গে এখনও সন্ধি কবিলে তোমাব ছুশ্চিস্তা লাঘৰ 
হইতে পাবে । মানসিক চিস্তাই এই ব্যাধিব মূল। সেই চিও। দমন 
হুইলে অল্প দ্রিনেই শরীবও আবোগ্য হইতে পাবে। ভাই! সংনারে 
প্রাণ অপেক্ষণ প্রিয়তম কিছুই নহে 1” 

যোগেন্ত্রনারায়ণ তখন একখানি মোট। কাপড়ে সর্ধাঙ্ন আবৃত 
করিব! শয়ান ছিদেন। বন্ধুব মুখে উল্লিখিত শব্দ কয়েকটা নির্গত 
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হইব! মাত্র, মুমূর্য সিংহ, ব্যাধিব সেই অলহা যাতনা এবং মৃত্যুব 
বিভীষিকা! বিস্থৃত হইলেন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও মহত্বের প্রতিভায় দেই 
দুর্বল শরীবে যেন, মত্তহস্তীব বল সঞ্চয় হইল। তিনি সবলে গাত্রাববণ 
খানি দুবে নিক্ষেপ কবিয়! অকন্মাৎ্থ উঠিয়া বসিলেন। অস্থি চন্দমাবশেষ 
দেহেব শিবায় শিবায় অতি তীব্রবেগে রক্তশ্রোতি বহিতে লাগিল। 
নিস্তেজ চক্ষু, বিকট ঘ্বৃণাব্যঞ্রকতেজে উজ্জল হুইয়া উঠিল। অবশেষে 
তিনি বন্ধুব হাত দৃচমুষ্টতে ধবিবা! কাশিতে কাপিতে কহিলেন-- 

“ভাই ! তুমিত এই কথা বলিতেছ? তুমি বন্ধু হইয়া! আমার আসন্ন 
কালে কাপুরুষেব মত উপদেশ দিয়া আমাব মুমূর্ষ হৃদষে বিষম 
আঘাৎ প্রদান কবিলে। যোগেন্ত্রনাবাযণ মৃত্যুভয়ে অত্যাচাবীব 
পদ্ানত হইবে, একথা! মনেও স্থান দিও না। যে মুহূর্তে আমাব প্রাথেব 

ংশ স্বরূপ প্রজার দুর্দশ1 দেখিয়াছি, সেই মুহূর্তেই শপথ কবিযাছি যে, 
দেশ হইতে নীলের দৌবাত্ম্য দুব কবিব। নিজেব জীৰন এবং পৈতৃক 
সমস্ত সম্পন্তি এই সৎকার্য্যে অতি সন্তোষেব সহিত বিসর্জন দিব 
সেই প্রতিজ্ঞাপালন কবিতেই আমাব এই চবম দশা! উপস্থিত। তথাপি 
এ মবণে যে আমাব কত সুখ, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। 
কেননা আমাব পৈতৃক ভূমিতে নীলেব আবাদ প্রায় বন্ধ হইয়াছে, 
কুঠীর ভীষণ যাতনাদায়ক কাবাগাৰ শূন্ত হইয়াছে । নিবক্ষর দুর্বল 
প্রজীব1 অত্যাচাবীব অত্যাচার নিবাবণেব পথ দেখিতে পাইয়াছে। 
ইহ] অপেক্ষা আমাব জীবনে শাস্তি, হৃদয়ে কৃতকার্যযতাঁৰ আনন্দ আব 
কি হইতে পাবে। ইহাঁব পবও যদি জীধিত থাকি, তবে এই ব্রতেই 
জীঝন অতিবাহিত করিব। এই কাধ্যে সমস্ত সম্পত্তি যায়, তাহাতেও 
আমার বিন্দুমাত্র কষ্ট নাই। আমি ব্রাক্মণেব সন্তান, দ্বারে দ্বাবে ভিক্ষা 
করিয! দিনপাঁত কবিব। তথাপি পৈতৃক সম্পত্তির এক বিন্দু ভূমি 
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থাকিতে,-আমাব দেহে জীবন থাকিতে এই মহৎ ব্রত ত্যাগ করিব 
না। তুমি জান, ইংবেজ অধিকাবের অনেক পূর্বব হইতে আমাৰ পুকুষা- 
নুক্রমিকান্বত্বভোগের পৈতৃক সম্পত্তি, পৈতৃক বাস্তভূমি। আমি সেই 
বাস্তভূমিতে জন্মিয়া, এই সমস্ত নিরীহ প্রজাব প্রদত্ত বক্তের অংশে প্বম 
স্থথে পালিত হইয়াছি। প্রজ্যব) আমার গ্রাণাপেক্ষা সভোদর ভ্রাত)। 
পবিত্র জন্মভূমিতে, সেই পবিত্র বাস্ততে, যে বিদেশীর়ের৷ বাণিজ্যেব ছলে 
প্রবেশ করিয়া অমানুষিক অত্যাচাব কবিতেছে, তাহাদিগেবই সহিত 
বন্ধুভাবে সন্ধি কবিব? আমাব এ ছাব জীবনে ধিক। এমন কলঙ্কিত 
জীবন আমি এক নিষিষেব জন্যও চাহি না এই কথা বলিতে 
বলিতে অভিমানে, ক্রোধে, স্বণাষ, তাহাব কঠরোধ হইয়া আসিল ।_- 
নিস্তেজ, নীরক্ত চক্ষু হইতে দৃঢ প্রতিজ্ঞাব প্রথব জ্যোতি নির্গত 
হইতে লাগিল ) সেই সক্ষে প্রবল বোগ জব আসিল । তিনি শেষে 
আসন্ন শবীবে পুরন শষ্যায পতিত হহপেন। তাহাব বাল্য সখ! 
ঘোব অপ্রতিভ হইয! ক্ষমা চাহিলেন, কিন্তু যোগেন্ত্রনাবায়ণ আব কথ! 
কহিতে পাবিলেন না । তাহাব সেই কাল জব আব ত্যাগ হইল ন1। 
ইঞফাব ছুই কি একদিন পবেই তাহা আসন্নকাল উপস্থিত হইল | 
তিনি সকুল আশা, সকল ভবসা, সকল দুঃখ, সকল সমন্তাপ লইয়া 
যৌবনেব প্রথম উদ্যমে অতৃপ্ত জীবনে, ১২৬৯ বঙ্গাকেব ২৯শে বৈশাখ 
তাবিখে একুশ বব্সব এগাব মাস বয়সে ইহধাম ত্যাগ করিলেন। 
সে সময়ে কোয়ালিয়ায় কর্ধর্গাবী ও সাধাবণ ভূত্য ব্যতীত তাহা 
মৃত্যুকালে আত্মীয় বলিতে আব কেহই ছিলনা । তিনি আপনার 
আসন্নকাল জানিষ! পূর্বেই এক থানি উইলেব খসড়া প্রস্তুত করিয়া 
বাখিয়াছিলেন, জবেব প্রবল প্রাছূর্ভাবের সময় তাহা ছাপ! করাইলেন। 
সাক্ষিদিগেব শাক্ষাতে তাহাতে স্বাক্ষর করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্ত 


৬৮ মহারাণা শরৎস্ন্দরীর জীবন-চারত | 


ইংবেজী ভাষায় এ পর্যন্ত লিখিতেই হস্ত হইতে লেখনীচ্যুত হুইল, 
আব লিখিতে পারিলেন না । উইলে বালিক! শবৎস্ুন্দবীর হাতে 
সমস্ত সম্পত্তি অর্পণ করিয়াছিলেন । 


দি 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
বৈধব্য অন্তে চরিত্র, সম্পর্তির ভারগ্রহণ, দর্তক 
গ্রহণ, রাণী ও মহাঁরাণী উপাধি লাভ 
দানাদি সৎকার্য্য এবং সংবাদপত্র ও 
গ্রন্ুকারের সমালোচনা । 
শবৎসুন্দবী, গ্রাণাধিক পতিব মৃত্যুশয্যায় তাহাব কৌন শুশ্রাষ! 
করিতে পাবিলেন না, বলিযা আজীবন পবিতাগ কবিযাছিলেন। 
ফশতঃ যোগেন্দ্রনারাধণেব পবলোক গমনেব সংবাদ পাইয়া অবধি 
শবতনুন্দবীব হদযে অকাম ধর্মের জ্যোতিঃ বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। তিনি 
বাল্যকাল হইতেই অসাব সাংনাবিক সুখে স্পৃহা হীনা ছিলেন। 
তবে তাহাব চিত্তে সংসাবেব অনেক বর্তব্য কার্যেব স্বল্প প্রবল 
হইয়াছিল। পবম দ্রেবতা স্বামীব সাহায্যে ভাহা ধীবে ধটবে সম্পা- 
দনের অভিলাষ কবিযাছিলেন, কিন্তু ভীষণ নীগবিদ্রোহে -যাগেন্দ্র- 
নারায়ণ আত্মলমর্পণ কবাষ স্থণীলা পত্বীব সহিত শাক্ষাতের অবনব 
অল্পই পাইতেন। অতএব শরৎসুন্দবীব মনের সঙ্কল্প মনেই রহিয়] 
গেল। অনেকে বলিতে পারেন, শবহস্থন্দরী চরিত্রগুণে মিল! 
কুলের শিবোমণি হইলেও, পতিকে সেই বিপদকালে সত্পথে আনতে 
চেষ্টা না করিয়া! ভাল কবেন নাই। ইহাব যথেষ্ট হেতুবাদ থাকিলেও, 


মহাঁবাণী শরৎস্ন্মরীব জীবন-চবিত। ৬৯ 


তিনি সেই বালিকা! বয়সে নিজে তাহার এক প্রকাব উত্তব দিয়া- 
ছিলেন, ভাহা৷ পৰে বলা যাইতেছে । এখন তাহাব প্রকৃতিব শ্বতঃসিদ্ধ 
গুণগুলি জানিলে তাহাব কথার অর্থ পবিগ্রহে স্থুবিধা হইতে পারে 
বলিষ! তাহাবই আলোচন। কবা যাইতেছে । 

মৃত্যুর অগ্গদিন পুর্বে বাজ! যোগেন্দ্রনাবায়ণ একবা'ব কলিকাতা 
আসিষাছিলেন | যোগেন্দরনাবাষণ যদিও পুর্চে 'একাকী আসিয়া- 
ছিলেন) কিন্তু কিছু দিন পবে তিনি, শবৎসুন্ববীকেও কলিকাতায় 
আনাইলেন ! এখন শরতস্থন্দরীর বযস ত্রয়োদশ বসর। অথচ 
তিনি বাল্যকাল হইতে প্রাক্তন সংস্কাবে যে অকাম ধংশ্মব বীজ 
পাইযাছিলেন, তাহা এখন বৃক্ষে পবিণত হইয়াছে । তিনি কোন 
দিন আপনাব স্থুখেব জন্য,--মপনাব স্বার্থেব জন্য অন্তেব ইচ্ছ। কিনব! 
স্বাধীনতায় বাধ। দিতেন নী। তাহাব আপনাব সহজ অনিষ্ট হই- 
লেও অন্তেব ভ্বদযে আঘাত লাগিতে পারে, কার্য্যে কিম্বা কথায় 
তাহার সেকপ অসাবধানতা কেহ কোন দিন দেখিয়াছিলেন এরূপ 
বলিতে পাবেন না। 

জীবমাত্রেবই ব্যক্তিগত স্বাধীন তা আছে বলিযা জীব-জগতেব 
এত উন্নতি । পক্ষান্তবে আবাব, পবস্পবেব ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় যত- 
দুব সাধ্য আঘাত না কবিবা, স্বস্ব কর্তব্য পবিচালনা কবাই জীবের 
অপার মহস্ব। জীবকুনো মনুষ্য সর্ব শ্রেষ্ঠ এবং স্বাধীন হইযাও পরক্ষে 
সব্ধ প্রকাবে সমাজেব অধ্বীন। পেব্যক্তি আপনাব স্বাধীন ইচ্ছার 
বেগে অকাবণে অন্েব স্বাধীনতা জঘাত কবেন, তিনি মনুষ্য 
হুইয়াও পণুব অধম। অতএব মনুষ্য মাত্রেবই স্ব স্ব শ্বাধীনত। 
পরিচালনাম একটি আপেক্ষিক সীম নিদিষ্ট আছে। তাহা বুঝিয়া 
সমাজ কিন্বা কাহারও ব্যক্তিগত আপেক্ষিক স্বাধীনতায় আঘাত 


৭০ মহারাঁণী শরৎসুন্বরীর জীবন-চরিত । 


না পায় এপ ভাবে স্থপথে স্বাধীনতা চালনা করিতে সকলেই 
অধিকারী । পরস্পরের স্বাধীন ইচ্ছার সীম! রক্ষাব ন্জন্তই মন্ুয- 
দিগের মধ্যে সমাজ এবং রাজশক্তির প্রয়োজন | ফলতঃ যে স্কানে 
সমাজ ও বাজশক্তিব সামঞ্জস্য আছে, সে স্থানের সর্পপ্রকাব উন্নতি 
সহজেই ঘটিয়া থাকে । আব যেখানে প্রস্তাবিত ছুই শক্তির স্থার্থ- 
বিরোধ ঘটে, সেস্থানে আত্ম বলানুসাঁবে সমাজ অথবা! বাজশক্তি 
উভয়েব মধ্যে অচিবাৎ একেব ধ্বংস দশা উপস্থিত হয়। অতএব 
ংসাবে থাকিয়াও যিনি স্বার্থের জন্ত কোন কার্য্যেই অন্তেব হৃদয়ে 
আঘাত না কবেন,-- অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না কবেন, তিনিই 
প্রকৃত মহাত্বী। জ্ঞানী সংসাবীব1 প্রস্তাবিত সীমাব মধ্যে থাকিয়। 
পবম্পব বিরোধী জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগেব সামঞ্জন্ত সম্পাদন 
পূর্বক জীবনুক্ত হইযা থাকেন। সংসাবী, এই মন্ত্রসাধন করিতে 
গারিলে মনুষ্য সাঁধাবণকে এমন কি চরাচব জগতকে আপনার বশে 
আনিতে পাবেন । আব যোগীবা সংসারে থাকিয়া! জ্ঞান ও কর্ম 
যোগেব সামঞ্রন্ত ছুস্কব বিবেচনাষ সংসাব ত্যাগ কবিয়া থাকেন । 
শরৎন্ন্দরী, বাল্যকাল হইতেই মুল ্রক্কৃতিব প্রসাদে বিনা, যোগে 
ইন্দ্রিয় বশীভূত এবং সংসারে থাকিযাঁও, অন্যেব মনে ব্যথ| ন। দিয়). 
অন্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না কবিয়া সংসাবেব সমস্ত কাঁধর্য নির্ববাহ 
করিতে প্রস্তত হইয়াছিলেন। তাহার কপালে দাম্পত্য সখ অল্পই 
ছিল। সুতরাং আপনার অদৃষ্ট নির্ভর কবিষা, অবিচলিত চিত্তে সকল 
কষ্টই সহ কবিয়াছেন। তিনি, যৌবসদ্ধি কালে বিধবা হৃইয়াও, 
পতি দেবত', কিরূপ প্রেম ও ভক্তির পাত্র, তাহা উত্তমরূপে বুঝিয়া- 
ছিলেন। পতি বিদ্যমানে কোনও দিন তাহাব নিকট প্রগলভতা! কিন্বা 
চপলত৷ প্রকীশ কবেন নাই । যোগেন্ত্রনারায়ণকে তিনি, বাস্তবিকই 


মহারাধী শরৎ্জুদ্পরীর জীবন-চরিত। ৭১ 


শাক্ষাৎথ গেবতাব সভায় ভক্তি কবিতেন। দাম্পত্য নখের অতৃপ্তি এবং 
অকাল বৈধব্যে তাহার হৃদয়ে পতিভক্কি, ব্রহ্গচর্ধ্য এবং অকাম ধর্ম, 
দুচরূপে আশ্রয় করিয়াছিল। তিনি সধব1 কিনা বিধবা হইয়াও 
কোনও দ্বিনই পতিদেবতার কোনও দোষ দেখিতে পান নাই। 
অথচ পদে পর্দে আপনার নগণ্য দোষও দেখিতে পাইতেন। 

কলিকাতায় অবস্থিতি কালে যোগেন্্রনাবায়ণেব অত্যাহিত দেখিয়! 
একজন হিতৈষিণী পবিচারিকা, শবৎনুন্দরীকে বলিয়াছিল, যে, তাহার 
মন্তকের উপর যখন শাশুড়ী প্রভৃতি কেহ গৃহিণী নাই, তখন আপনার 
ভাল মন্দ, আপনাকেই দেখিতে হয়। অতএব শ্বামীকে এখন সছ্‌- 
পদেশ দিয়া আপনার বশে আনা কর্তব্য। আর সেন্দপ করিলে 
তাহার লোক নিন্দার ভয় কিছুই নাই। শরৎসুন্দরী, তাহার উত্তরে 
বলিয়াছিলেন যে--“তিনি আমার সর্বময় কর্তা,--পরমগ্ডরু, আমার 
সন্ধে যাহা কর্তব্য তিনি আপনিই করিবেন। স্ঠানাকে বুঝাইয়া বলি, 
কিন্ব। তাহাব কার্্যেব দোষ দেখাই, আমাব এরূপ শক্তি নাই। তিনি 
যদি আমার প্রতি অ্রসন্ন থাকেন, তবে তাহাতে তাহার কিছুই 
দোষ লাই; ববং আমি বুঝিব, যে, আমি তাহার অনুগ্রহ লাভের 
োগ্যপাত্রী নছি।” 

শরৎনুন্দরীর প্রস্তাবিত কথা, যদিচ বর্তমান কাল-ধর্মান্থুসারে 
অনেকেরই অগ্রীতিকব হইতে পারে, কিন্ত সে সময়ের দেশাচার 
এবং কুলাচাব যে প্রণালীব ছিল, ভ্ঞাহাতে শরৎসুন্দরীর & কথা, 
প্রন্কত পত্বী-ধর্শের অনুরূপ হইয়াছিল। তবে শরৎসুন্দরী পরিণত 
বয়সে যোগেন্দ্রনারায়ণ জীবিত থাকিলে কিরূপ করিতেন, তাছ। 
নির্ণয় কর। কঠিন । তবে এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে, ধোগেজ- 
নারায়ণ সৃত্যু শখ্যাশার়ী হইনা শরৎ্সুন্দবীকে চিনিয়াছিলেন । কিন্ত 
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যখন চিনিলেন, তখন ইহধাম ত্যাগ কবিতে হইল। সেই সময়ে 
ত্রয়োদশ বত্সবেব বালিকাব ইন্তে সম্পত্তির ভার ন্যন্ত করিয়া আপন 
পত্বীকে চিনিবাব নিদর্শন মাত্র রাখিয়া গেলেন। ফোগেকন্ুনাবায়ণ 
আর কিছুদিন জীবিত থাকিলে শবতেব নির্মল জ্যোৎ্ন্নায় থাকিয়া 
সময়ে যে আত্ম-পবিত্রত| লাভ কবিতে না পাবিতেন, তাহাবই বা 
নিশ্চয় কি? যোগেন্দ্রনাবাধণ, ক্রমে বুঝিযাঁছিলেন যে, তিনি একটা 
মহতৎকার্ধ্য সাধনে আত্মোৎ্সর্গ কবিয। তাহাব চবিত্রের উতৎ্কর্ষতায় 
নানা কাঁবণে অস্তবায় ঘর্টিযাছে । শনখক্ুন্দবী তাহাব নিকট সে কথ! 
উপস্থিত না কবিলেও, যোগেন্দ্রনাবায়ণ তাহাকে কোন কোন দিন 
আপনাব অধঃপাতেব বিষষ উল্লেখ কবিযা আপনাকে ধিক্কার 
দিতেন। শবৎস্থন্দবী একে লঙ্জাশীলা অল্পবযস্কা কুলবধূ, তাহাতে 
তাহাব আত্ম! শ্বর্গায অনশ্বব স্থখেষ প্রার্থী ছিল, তজ্জন্ত পাধিব নশ্বব 
সুখের ইচ্ছাষ বোধ হয, পতিদেবতাঁব মনে ব্যথা দিতে চেষ্টা কবেন 
নাই। অনেকে বলিতে পাবেন, যে, পতিব হিতার্থ কোনও কথা বলিলে 
তাহাব হৃদখে কিছু কষ্ট হইলেও তাহা, পবিণ্ুুমে উপকাবক। কিন্ত 
কিছু স্থিব চিত্তে চিন্তা কবিধ। দেখিলে বুঝাযায যে, যৌগেন্দ্রনাঘায়ণেব 
মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি যাহা দৌষাবহ জানিষাও ত্যাগ কবিতে আশঙ্ত 
হইয়াছিলেন তাহাতে ত্রযোদশবর্ধীযা একটী কুলবধুব উপদেশে কি 
ইইতে পাবে ? বরং এন্প স্থলে উপকাবেব পবিবর্তে ঘোষ অপকাবেৰ 
মাশঙ্কাই বিস্তব। সেই উপদেশ স্থান পাত্র এবং কাল বিবেচনায় 
প্রয়োগেব ক্রটিতে, অনেক দম্পতি বিষম্য ফল ভোগ কবিয়াছেন। 
চলত: যদ্দি কেহ বুবিয়াও আত্ম দৃঢতায় অবিশ্বাসী হয, তবে অস্থেব 
ইপদেশে কিছুই হয় না। প্রত্যুত, সেরূপস্থলে তেজন্ী ব্যক্তি বিশেষে 
ইদয়ে অন্যেব উপদেশ, মর্্মভেদী তিরক্কাররূপে পরিণত হয়। এমন 
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কি, তম্বাব1! আত্মহত্যা ইত্যাদি নানাপ্রকাৰ ভীষণকাণ্ডের অভিনয় 
হইতে কিন্ুমাত্র অপেক্ষা থাকে না। অতএব, তজ্জন্ত বালিকা শরৎ 
হুন্দবীকে দোষ প্রদান করা যাইতে পাবে না। যোগেন্দ্রনারায়ণ, 
যেরূপ দাত, সত্যগ্রতিজ্ঞ, পবোপকাবী, বুদ্ধিমান এবং স্বাধীনচেত। 
ছিলেন, তাহাতে শবহস্থন্দবী যে, মহোচ্চহদয় স্বামী লাভ কবিযাঁছিলেন, 
তাহা অবশ্ঠ বল| যাইতে পারে। সংসারের নান! আবর্তে পডিয়| 
যোগেন্দ্রনাবায়ণ যেরূপ বিপদে পতিত হইষা ছিলেন, তাঁহাতে বালিক! 
শবতস্থন্দবী, তাহাকে আপনাব হৃদয়-কপাট খুলিয়। দেখাইবার সমধ 
পাইয়াছিলেন না| ছুঃখেব বিষষ এই যে, যোগেন্দ্রনাবায়ণ বিপদে 
বিপদে জজ্জবীভৃত হইযা আপনাব দোষ বুঝিতে পাবিযাও আর 
শোধিত চিত্র দেখাইবাব অবকাশ পাইলেন না। 

যোগেন্দ্রন।বারণেব মৃত্যুব পর, শবংস্থন্দবী, যে মন্তক মুণ্ডন কিয়া, 
তৈল নংস্কাবাদি ত্যাগ করিলেন, মৃত্যু পর্যন্ত তাহাই পালন কবিয়া- 
ছিনেন। পণ্ডিতদ্িগে নিকট বিধবাব কর্তব্যগুলি একে একে বুঝিয়] 
লইয়া! সেই কিঞ্চিদধিক ত্রযোদশবর্ষ বযসে ভূমিশয্যায় শন, তৈল- 
তস্কাবাদি বর্জন, অত উপবাঁসাদি ঘোবতব ব্রন্মচর্ধ্য আবস্ত কবিলেন। 
তথ্কালে তাহাব পিতা ভৈববনাথ পান্তাল, তাহাব প্রধানতম 
অভিভাবক*। ভৈরবন।থ, তরুণ বয়স্ক কন্তার সেইরূপ কঠোর ব্রত 
পালনে বডই ছঃখিত হইলেন। উৈববনাথ, কন্তাব স্নেছে বাধ্য হইয়া 
অন্যান নিষ্ঠীচাবিণী বিধবাৰ দৃষ্টান্ত দেখাইয়! শবতস্ুন্দরীর কঠোর 
ত্রতেব কিছু লাঘব কবিবাব বিস্তর ঠেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু, 
কিছুতেই ক্কতকার্ধ্য হইতে পাবিলেন না ।) এই সময়ে শরৎহুন্দরী 
অপ্রাপ্ত বয়স্কা বলিযা, যোগেন্ত্রনারায়ণের সম্পত্তি পুনরায় কোর্টঅৰ 
ওয়ার্ডেশ ভার গ্রহণ কবিলেন, শরৎস্ুন্দরীর তাহাতে কিছুই আদতি- 
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ছিল নাঃ কিন্তু, তাহার পিতা, অন্তান্ত পুবাতন কম্মচাবিগণ এবং 
প্রজাবর্গ, সম্পত্তি আপনার হস্তে লইবাব জন্য শরৎসুন্দবীকে সর্বদাই 
ত্যক্ত আবস্ত কর্পিলেন। ফলতঃ বিধবা হইবার পব জকলকে 
পরিতোষ পুর্বক আহাব প্রদান, এবং দীন হুঃখীকে দান কবা 
তাহাব একটা প্রধান কর্তব্য কার্ধ্য হইয়াছিল। তাহাদেব পারিবাবিক 
পদ্ধতি অনুসারে তাহাব যে কিছু যায়গীব নামক যৌতুকের সম্পত্তি 
ছিল, তন্বার। এ* সকল কার্ধ্য আশান্ুব্ধপ হইতে পাবে না বলিয়া, ক্রমে 
ক্রমে, সম্পন্তিব ভাব গ্রহণ জন্য তাহারও ইচ্ছ। হইল। তিনি, এই 
বয়নে কিৰপ বুদ্ধিমতী এবং সম্পন্তিব ভাব গ্রহণ কবিলে কার্ধ্যকুশল। 
হইবেন কিনা, ইহাই দেখাইবাব জন্য তৎকালেব রাজসাহীর কালেক্টর 
মিঃ ওষেল্স সাঁহেবেব পত্বীব সহিত সাক্ষাৎ কবিবাব নিমিত্ত সকলেবই 
অভিমত হইল, কিন্তু শবৎস্থন্দবী, বিধব1 হইয1! কিরূপে শ্রেচ্ছ বমণীব 
অভ্যর্থন। করিবেন, এই বিবেচনা তিনি প্রথমে সাক্ষাৎ করিতে 
অসম্মত। হইলেন। সাহেব পত্বী, সে সমবে পুঠিাতে গিযাছিলেন, 
উভৈববনাথ তাহাব নিকট গিষা, কবমর্দনাদি কোনও বূপ স্পর্শকার্ধ্য 
যে শরৎসুন্দবী কবিতে পাবিবেন না, সে কথ! বুঝাইয়া! বলিলেন । 
ওয়েল্স সাহেবেব পত্রী, বড়ই স্ুশীলা মহিল! ছিলেন, তিনি সমস্ত 
বিষয়েই সম্মতা হইলেন। অবশেষে শবৎন্ুন্দববী সেই সকল কথ! 
গুনিয়, পিতা ও অন্যান্য আত্মীষেব অন্ুবোধে অনিচ্ছাঁতেও সাহেৰ 
মহিলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইলেন। নির্দিষ্ট দিনে 
পুঠিয়া বাজ অস্তঃপুরে সাহেব মহিলা যাইয়া শরৎসুন্দরীর সহিত 
সাক্ষাৎ কবিলেন। তিনি, এই অন্ন বয়সে শবৎস্ুন্দবীব মুস্তিত 
মস্তক, মেট! এক বস্ত্র পরিধান ও রুল্ম কেশ দেখিয়। মনে মনে 
ৰড়ই কষ্ট পাইয়া কথায় কথায় বলিলেন,_-"বাণি! আমাদের দেশে 
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তোমার মত বাঁলিক! বয়সে কাহার বিবাহই হয় না, অথচ তুমি এই 
বয়সে এপ কঠোব কেন কবিতেছ 1--আমি জানি, তোমাদের শাস্তেও 
বালবিধবাব পুনবায় বিবাহের বিধান আছে, অতএব, তুমি পুনরায় 
বিবাহ কবিলেও ক্ষতি নাই।” শবৎসুন্দরী, নত মুখে এই কথা শুনিয়! 
অধোবদনে কেবল অনর্গল অশ্রমোচন করিতে লাগিলেন। পাহেব- 
বনিতাঁ, শবৎসুন্দবীর প্রন্কতি জীনিতেন ন1; কিন্ত, এখন দেখিলেন 
যে,তিনি প্র কথা বলিয়। ভাল করেন নাই, সুতরাং নানাপ্রকার 
মিনতিব সহিত পুনঃ পুনঃ ক্ষম! প্রার্থনা কবিয়! বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। ফলতঃ, শবংস্কন্দবীর চিত্ত কিছুতেই আশ্বস্ত হইল না, 
তিনি, এই ছুঃখেই অনুতপ্ত! হইতে লাগিলেন যে, তিনি সাক্ষাৎ করিতে 
সম্মত না হইলে এই সকল কথা শুনিতে হইত না। যাহা হউক, 
তিনি, দেই দিন হইতে ছিন দিবপ অনাহারে বোদন করিয়া পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত কবিয়াছিলেন | 

অতি অল্পদিন মধ্যেই, কালেকৃটর সাহেব শরৎস্থন্দবীর সুখ্যাতি 
কবিয়া বিপোর্ট করিলেন, এবং তাহাতেই ১২৭২ বঙ্গাবের প্রথমে 
কিঞ্চিদধিক ১৫ বত্সব বয়সে শবৎস্ুন্দবী কোর্ট অব ওয়ার্ডেশ হইতে 
সম্পত্তির ভাব গ্রহণ কবেন। সে সময়ে প্রথমে তাহার পিতার 
ব্যবস্থান্ুসাবেই প্রায় সমস্ত কর্ম নির্বাহ হইত। কিন্তু, সম্পত্তিব ভার 
গ্রহণেব পবই, শরৎসুন্দকী, তীর্থ পর্ধ্যটনের অভিলাষ প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন,ভৈরবনাথ অল্পবয়স্ক বিধবা কন্ঠার এই অভিলাষে বাধা দিতে 
পারিলেন না। কেন না» বিধবা হইবার পর হইতে এপধ্যস্ত তিনি, 
শরত্হুন্দবীর হৃদয়ে শাস্তি সম্পাদনের থে কোনও আয়োজন করিয়াছেন, 
তাহাতেই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । বিধব1 হইবার পর, অনেক 
সময় শরতসুন্দরী অনাহারে থাকিতেন, জৈরবনাথ তাহাকে আহাব 
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কবিতে বিশেষ অনুরোধ কবিলে, শরৎসুন্দবী, তাহা পালন না 
কবিয়! থাকিতে পাঁবিতেন না। তাহাতেই বুদ্ধিমতি শবৎসুন্দরী 
মৃহজে উপবাসাদি ক্লেশ পাইবাব জন্য এক বৌশল অবলঙ্বন কবিলেন। 
বিধবাব কর্ডবা, একাদশী, শ্রবশীঘাদশী, জন্মা্মী, আশ্বিন ও চৈত্র 
মাঁদেব মহাষ্টিমী, বামনবমী প্রভৃতি বিস্তব উপবাঁস ববিযাও তীহাব 
যৌবনেব লাবণ্য নষ্ট হয় না বলিষা বড়ই ব্যাকুল হইযাছিলেন। এখন, 
ব্রতমাল। সংগ্রহ কবিষ! তাহাতে আধ্ধ্যধর্ম্েব কর্তব্য যতপ্রকাব ব্রত 
আছে, একে একে শবৎসুন্দবী তাহা গ্রহণ কবিলেন, এবং তাহার 
নিয়ম ও উপবাস যাহা (যাহাতে অন্যান্য অনেক ধনী হিন্দু মহিলা, 
পুবোহিত প্রতিনিধি দিয়! স্বয়ং স্থুথে ভোজন কবিষা থাকেন) কর্তব্য 
তাহা স্বয়ং করিতে আবস্ত কবিলেন। তিন ব্রতাদিব মিষ্টান্ন সামণ্রী 
আবি স্বহন্তে প্রস্তত,কবিতে লাগিলেন। ভৈবৰ নাথ পুনঃ পুনঃ 
চেষ্টীয় যখন দেখিলেন, বে তাহাব কন্তা। সামান্তা মানবী নহেন, তখন, 
আব কোনও প্রকাব সুথাভিলাষেব জন্ত কন্যাকে উত্ত্যক্ত কবিতেন ন।। 
ইহার মধ্যে আব একটী ঘটনা হইযাছিল, তাহাও এই স্থানে উল্লেখ 
যোগ্য। বিধবা হইবাব অল্পদিন পরে শবৎস্ুন্দবী লগ্ন জবে অত্যন্ত 
কাতবা হইযাছিলেন।  কফান্ধবন্ধ জবে স্বভাবতই পিপামা কিছু 
অধিক হইয়া থাকে, তাহাঁব পৰ আবাব একাঁদশীব উপবাস উপস্থিত। 
একাদশীব দিন শরৎ্স্ুন্দবী পিপাসায় মৃচ্ছাপনা হইলেন। ভৈরৰ 
নাথের প্রাণে সহা হইল পা, তিনি, প্রথমে সমস্ত পাঁপ স্বধং গ্রহণ 
কবিতে সম্মত হইয়া শবৎসুন্দবীকে জলপানেব জন্ত নির্কন্ধী তিশয়ে 
অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু পিপাসাব যাতনায ওগষ্ভাগতগ্রাণা 
শরংস্ছন্দবী কিছুতেই পিতাঁব অন্থুবোধ শুনিলেন না । তখন ভৈববনাথ 
বিবেচনা কবিলেন যে ধর্শমুগ্ধী বালিকা পণ্ডিতমণ্ডলীব গতি বড়ই 
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ভক্তিমতী, অতএব তাহাদের দ্বার। ব্যবস্থা সংগ্রহ করিতে পারিলে 
অবশ্যই জল পান কবিতে পারেন। ভৈরবনাথ এইবপ স্থির করিয়! 
তংকালে পুঠিষাঁয় উপস্থিত পণ্ডিতদ্িগকে একত্র কবিয়া, একাদশীতে 
বিধবার জল পানে ব্যবস্থাব প্রস্তাব কবিলেন, তাহাতে কেই কেহ 
আপত্তি কবিলেন, কেহ কেহ ব্যবস্থা দিলেন। কিন্তু শবৎস্ন্দরী 
অত্যন্ত ঘ্বণাব সহিত সেই ব্যবস্থা! উপেক্ষা কবিয়াছিলেন। * 

যাহা হউক, কন্তাঁৰ তীর্থ যাত্রাব প্রস্তাবে ভৈববনাথ অনুমোদন 
কবিনেন। ১২৭২ বঙ্গাবন্দেব বর্ধাগম সময়ে পিতাকে সঙ্গে লইগ্া 
শবতসুন্দবী গবাধামে যারা কবিলেন। গযাকুত্য অস্তে কাশীতে গিয়া 
পদ্‌ত্রজে পঞ্চক্রোশ পর্যযটন, ও সমস্ত তীর্থে সান কবিয়াছিলেন। পৰে 
বারাণপী ধাম হইতে প্রযাগ, মথুবা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পর্যটন 
অস্তে পুনবাঁয় বাবাণনীতেই আমিযাছিলেন | তিনি, বুন্দাবনে পদত্রজে 
চতুবশীতি ক্রোশ পর্যটন কবিয়াছিলেন; যদি চলিতে অশক্ত হইযা 
পড়েন, এই বিবেচনায় ভৈববনাথ তাহাব সঙ্গে সঙ্গে একখানি পা্ধী 
বাখিয়াছিলেন ; ,কিস্তু অস্থ্ধ্যম্পশ্তবূপা শবৎস্থন্দবী, ভাত্রমানের প্রথব 
মেধাস্ত বৌদ্রেব মধ্যে গমন কবিতে বিশেষ কষ্ট পাইলেও, এক মুহূর্ডেব 
জন্যও পান্ঠীতে আবোহণ কবেন নাই। এক এক দিন তাহার 
সুকোমল *পদধুগলে কন্ধর ও কণ্টক বিদ্ধ হটযা যাতনায় সমস্ত বাত্রি 
নিদ্রা যাইতে পাবেন নাই, কিন্ত, তথাপি তাহাব হৃদয়েব দৃঢ়তা ভর্গ 
হইয়াছিল না। 


শশা 

*. যে ধে পণ্ডিত জল পানের ব্যবস্থা! দিয়াছিলেন। শরৎনুন্দরী মংন মনে 
আজীবনকাল তাহাদিগকে ঘ্ব্ণা করিতেন । এই ব্যবস্থা উপলক্ষে রাজনাহী অঞ্চলে 
এক তুথুল আন্দোএন উপস্থিত হইয়াছিল । এমন কি কতকটলি প্রবন্ধ, পুপ্তক এক: 
নাটক পর্যান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। “কি ভয়ানক একাদশী” নামে একখানি 
নাটক রাজসাহীর একটী মুক্তাবসতরে প্রকাশিত হইবার বিষয়, লেখক জবগত আছে। 
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কাশীতে প্রত্যাগত হইয়া! ভৈববনাথ ক্রমে পীড়িত হইযা পড়িলেন। 
তজ্জম্ত তিনি, কাশীবাস মনন কবিষা শবৎস্থন্দবীকে পুঠিযা আসিবার 
নিমিত্ত অন্ুবোধ কবিতে লাগিলেন । কিন্তু শবৎসুন্দবী তাহাতে সম্মত। 
হইলেন না। তিনি পতি দেবতার আসন্নকালে শুশ্রাষা কবিতে পাবিয়া 
ছিলেন না, বলিযা সেই অন্গতাপে সর্বদা দগ্ধ হইতেছেন, অতএব 
অসময়ে পিভাব নিকট হইতে চলিয| গেলে পিতাব আন্তিমকালে 
সেবা কবিতে পাবিবেন না আশঙ্কাতেই, তিনি পুঠিয়া গমনে স্বীরত। 
হইলেন না। একান্ত মনে পিতাব চবণোপাস্তে বসিয়া! শ্হস্তে তাহার 
সেবা কবিতে লাগিনেন। ১২৭৩ বঙ্গাব্দেব বৈশাখমাসে ভৈরবনাধ, 
ন্নেহমধী কন্তাব ক্রোড়ে জীবনেব শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কবিয়া কাশীহভ 
কবিলেন। 

এই সমবে শবতস্থন্দবী, প্রক্কত প্রস্তাবে অভিভাববহীন। ভইলেন। 
॥তির সম্পত্তি ব্যতীত পিতাব সম্পত্তি এবং মাতা ও বালিকা ভগ্ীর 
রক্ষণাবেক্ষণের ভাব পধ্যন্ত তাহাৰ উপবেই নিক্ষিপ্ত হইল। অল্প বয়সে 
তাহার প্রতি এই্ূগ গুক ভাব পতিত হইলেও, তিনি স্ুৃতীক্ষ বুদ্ধবলে 
অতি সাবধানে সকসকাধ্যই স্চাবৰপে নির্ধাহ কবিতে লাগিলেন। 
অথচ আপনি সব্বপ্রকাব সুখ হুইতে দূবে থাকিয়া! কেবল শত 
শত কঠোব ব্রত নিষদ এবং নানাপ্রকাব সংকর্েব অনুষ্ঠান দ্বাবা 
আত্মার পবিত্রতা লাভ কবিতে লাগিলেন। আতিথ্য, দৈবকার্ধ্য, 
পিভৃকাধ্য, দান, গীডিতেব টিবি্পা, দবিদ্রেব সাধ্যমত অভাব মোচন 
করিয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহাব নাম প্রাতঃস্মবণীবা হইয়া উঠিল। 
যোগেন্দ্রনাবাধণের সমষ হইতে প্রবল ওয়াটসন্‌ কোম্পানী 'ও অন্তান্ত 
সরিকের সঙ্গে যে সকল বিবাদ চণিতেছিল, তাহা যতদুব সাধ্য সহজে 
মীমাংসা কবিলেন। যাহ নিতান্ত ক্ষতিকব, অথচ সাহেবের স্বার্থ 
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ত্যাগে অসন্মত ছিলেন, তাহার জন্ত দেওয়ানী মোকদ্দম। করিতে বাধ্য 
হইলেন। তাহার অকপট সার্ধজনীন উদ্দাবতাষ, নিতান্ত শত্রও, নত 
শিরে বাধ্য হইতে লাগিল । অনেক স্থলেই দেখা যায যে, বহু অংশী 
থাকিলে পরম্পরেব মধ্যে চিবঞালই প্রাষ কিছু না বিছু বিবাদে স্থত্র 
চলিয়াই থাকে । ববং ধনীদিগেব মধ্যে স্ত্রী কর্তৃত্বেব সময, স্বার্থশীল 
কনম্মভাবিগণ স্বার্থ সাধনে নিমিত্ত এ্রৰপ জ্ঞাতিবিবোধেৰ নানা কৌশল 
উন্ভ'বন কবিষা থাকে , কিন্ত মনস্থিনী উদাব প্রক্কৃতি শবৎস্থন্দরীর 
নিকটে কেহই তদ্বিষষে কৃতকাঁধ্য হইতে পাবেন নাই । বহুদিন হইতে 
যে যে অংশ্রাদিগেব বাড়ীতে গতিবিধি নিম পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছিল, 
তিনি সে সকল স্থানে শ্থযং যাইবা সাক্ষাৎ কৰিব! এপ অকপট আপ্যা- 
যিত কবিতেন যে, যদি কাহান মনেও ইচ্ছা না থাকিত, শবৎস্থুন্দবীর 
ব্যবহ্থাবে তীহাকেও চক্ুলজ্জীষ, কৃতজ্ঞতাঁষ বাধ্য না হউয। উপায় ছিল 
না। তিনি, অকপট চিন্তে দুর্বল অংশীদিগেব যথাসাধ্য অর্থানুকুল্য 
কবিতেও ক্রটী কনিতেন না।* অতএব, ভীাহাব সহিত শব্রত। 
দুবেৰ কথা, অন্পদিনেব মধ্যে সকল অংশীই, তাহাব বশতাপন্ন হইলেন। 

এইকপে দেশেব মধ্যে তাহাব স্থুকীপ্তি সব্ধত্র গ্রচাবিত হুইল। 


তিনি, যদিচ সমস্ত সম্পন্তিব সর্বমধবী বর্রী, তথাপি, প্রধান প্রধান 
চট 
*  শরত্নুনারীর অপর অংণী, রাজ। ভৈরবেন্দ্রনারাযণ, দৈবহুর্বিপাকে সমস্ত সম্পত্তি 
হাবাইয়া ছিলেন। তাহার পরিবারবর্গকে সুখে তীর্থবাস করিবার এবং সর্বপ্রকারে 
ভরণপে|ষণের বায়, শবতস্বন্দবী আনন্দের সহিত বহন করিতেন । তত্ভিন্ন এক আনার 
অংশী কুমার গোপালেন্দ্রনার।ধর্ণ রায়ের সম্পত্তি কে।্ট অব ওয়ার্ডেশের তব্বাৰধানে থাকা 
কালে কুমীরের বিবাহের জন্বন্ধ হয। কিস্ত রাজাসুপাপিতের পরিরম্বক কলেক্টর 
সাহেব বিবাহের বায় এত সাঁমীন্ত উ“কা। দিয়াছিলেন, যে তদ্দারা পুঠিয়] রাজবংশের 
সম্মান রক্ষা হয় ন।। শরৎহন্দরী, আনন্দের সহিত ছয় হাজ।র টাক! দিয়া বিবাহ 
নির্বাহ করাইয়াছিলেন। এবং প্রস্তা'বত কুমারের মাতৃশ্রাচ্ছেও বিস্তর টাকা সাহাধা 
করিয়াছিলেন । 





৮৩ মহারাণী শরৎস্ুন্দবীর জীবন-চরিত 


কর্মচাবিদিগের পবামর্শ ব্যতীত, কোনও কর্ণ কবিতেন না। তিনি, 
কোনও কার্যে একট কিছু স্থিব কল্পনা কবিলেও কর্ম্নচাবীবা সঙ্গত 
আপত্তি কৰিলে, সঙ্কল্পভঙ্গ কবিতেন। ফলতঃ সর্টাহাব দয়া, কিম্বা দানে 
যদি কেহ বাধা দিতেন, তবে অতি গোপনে যথাসাধ্য আপনার সঙ্কল্প 
সাধন কবিতেন। তীাহাব আপনাব জাযগীব সম্পত্তিব আয় প্রথমে 
দশ হাজাব টাক। পবিমাণ ছিল, পবে প্রা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়; ততভিন্ন 
পতির দত্ত মোঁসাছেবাদি সর্বপ্রকাবে তাহাব নিজেব বাষিক আয় 
ত্রিশ হাজাব টাক পবিমাণ ছিল ।/ যে সকল দানাদিতে প্রধান কর্শ- 
চাকীব1 বাঁধ! দিতেন, কিন্বা তাহাব সঙ্কলিত পবিমাণ অপেক্ষা অল্প 
দিবাঁব পবামর্শ দ্রিতেন, তিনি, ছুই একবাব মিষ্ট কথাষ বুঝাইয়। ৭দি, 
তাহাব মতে আনিতে না পাবিতেন, তবে, গোপনে আপনাব তহবিল 
হইতে সঙ্কল্ল মত টাক! দিতেন। তথাপি, কশ্মচাবিগণ মনে ব্যাথ! 
পাইবেন বলিয়া আপনাব মতকে প্রবল বাখিতেন না। 

পূর্বে উল্লিখিত হুইধাছে যে, অন্তেব স্বাধীনতাঘ বাধা কিনা 
কাহারও মনে ব্যথা পাইতে পাবে, কথাষ কিম্বা কার্য্যে সেরূপ 
ব্যবহাব ন1 কবা, তীহাব প্রকৃতিসভ্তত সুমহ্ মন্ত্র ছিল। কিন্তু পিতৃ- 
বিয্বোগের অল্পদিন পবে মাতৃভক্তিতে বিগলিত হইব এক দিন 
মাত্র ক্ষণকালের জন্ত প্রস্তাবিত মক্জ বিস্থৃত হইতেছিলেন। ফলত ঃ 
অল্পক্ষণের মধ্যেই আপনার ভ্রম শ্বীকাঁব কবিয়া মাতৃভক্তি-প্রবণা বল- 
বত্তী ইচ্ছাকে নিবৃত্ত কবিষাছিলেন। ঘটনাটা এইবপ যে, শবঙস্থন্দরী 
পিতার অভাবে পব স্সেহমর়ী মাতাৰ জন্য সর্বদাই চিস্তাযুক্তা 
থাকিতেন। এক দিন তাহাব সাতার সামান্ত কি একট৷ পীড়া 
হইয়াছিল বলিযা, শবংস্থন্দবী তাহাকে দেখিতে পিতৃভবনে যাইতে 
বড়ই ব্যাকুল। হইলেন। কিন্ত প্রাচীন কর্মচারীদিগের অনুমতি ভিন্ন 
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যাইতে সাহস করিলেন না । তখন প্রাচীন কর্মচারীদিগকে তাহার 
দরবাব ঘবে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহাবা উপস্থিত হইলে চিকের 
অন্তরালে থাকিয় দাসীর দ্বাব। তাহাব অভিপ্রায় ব্যস্ত কবিলেন। 
প্রাত্যহিক কার্য্যও এইরূপ উপাষে দ্াসীব বাচনিকে হইত ভিন্ন, 
তিনি কর্চারীদিগের নিকট আপনাব শ্বব পর্ধান্ত সংযত বাখিতেন। 
যাহা হক, তাহাব অভিপ্রায় শুনিয! একজন বিশ্বস্ত কর্ধচাবী কহিলেন 
যে, তাহান পিভৃভবনেৰ অস্তঃপুবেব প্রাচীব ভগ্ন হইযাছে, বাহিব হইতে 
অস্তঃপুবেব প্রাঙ্গন দেখ! যাষ, স্থতবাং এপ অনাবৃত স্থানে গমন কবা 
সঙ্গত নহে । শবৎসুন্দবী ভাহাতেও মনোবেগ দমন কবিতে না পাবিয়! 
কাকুক্তিব সহিত মাতাব সঙ্গে সাক্ষাতেব অভিলাষ ব্যক্ত কবিলেন। 
তাহাতে উক্ত কর্মচাবী কহিলেন যে, তাহাব মাতা তেমন শধ্যা- 
শত! কাতবা নহেন, অতএব নিতান্ত ইচ্ছ। হইলে তাহাব মাতাকেই 
পাল্কী যোগে আনাইতে পাবেন । কিন্তু শবৎসুন্দবীব নিকট পীন্ডিত। 
মাতাকে পথকষ্ট দিযা আনয়ন কব1 উচিত বণিষা বোধ হইল ন1। 
অথচ মাতৃদর্শন পিপাসমও নিবৃত্তি হইতেছে না, অতএব তিনি, পিত্রা- 
লযে শ্বযং যাইবাব জন্য পুনবায উৎ্কণ্ঠ! প্রকাশ কবিতে লাগিলেন । 
তখন সেইযকার্চাবী কিছু ক্ষুব হইয়া! কহিলেন যে-_“রাভা যোগেন্্র- 
নাবায়ণেব বাণী হইযা আপনাকে সেই অনাবৃত বাড়ীতে যাইবার 
জন্য আমর] মত দিতে পারি না) তবে, আপনি এখন বর্রী, যাহা! 
অভিক্ুচি তাহ। করিলে বাধ! দিবার কেহষ্ঈট নাই। ফলতঃ আপনি মনে 
করিয়া দেখিবেন যে, বাজ। যোগেন্দ্রনারায়ণ জীবিত থাকিলে আপনি 
এতদুব স্বাধীনতা প্রকাশ কবিতে পারিতেন কি? অতএব যদিও 
অদ্দাকাব বিষয় অতিশয় ক্ষুদ্র এবং আপনি তথায় গমন করিলে 'স্তঃ- 
পুব রক্ষার জন্ত প্রহরী নিযুক্তও করা৷ যাইতে পারে, কিন্ত, অদ্য এই 
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সামানা বিষষে আপনার স্বেক্ছাচার দমন করিতে না পারিলে 
ভবিষ্যতের জন্য আপনার হৃদবের এক 'শাববণ ধ্বংস হইবে, সুতরাং 
তদ্দারা আপনার ভবিষ্যজীবনের শুরুতর অনিষ্ট হইতে পারে। আগপনি* 
বি কবিয়া যাহ! কর্তব্য স্থির করুন|» 

' বিশ্বস্ত কর্মচারীব কথায় শরংসুন্দরী সত্থষ্টা: হুয়া আপনার 
অভিলাষ প্রত্যাখ্যান কবিলেন। তখন বুঝিলেন যে, তিনি মাতৃ- 
ভক্তিতে অন্ধ হইযা আপনাব হ্ৃদয়েব বীজ মন্ত্র বিস্থৃত প্রায় হইয়া- 
ছিলেন । তাহাব পব হইতে মৃত্যু পর্যন্ত তাহাকে আর কোন দিন কেহ, 
কোনও বিষয়ে প্রস্তাবিত রূপ স্বাধীনতা! প্রকাশ কবিতে দেখে নাই। ) 
/ শবৎস্ন্দরী ১২৭৩ বঙ্গাব্দেব মাঘ মাসে দত্তক পুত্র গ্রহণ কবেন। 
দত্তক গ্রহণ উপলক্ষে বিস্তব দানাদি কবিয়াছিলেন। দন্তকের নাম 
যতীজ্্রনাবায়ণ রাখিযাঁছিলেন। এবং ১২৮১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে 
তান্গব উপনয়ন উপলক্ষে প্রায় ত্রিশ হাজাব টাক ব্যযিত হইয়াছিল। 
এবং ১২৮৭ বঙ্গান্ধে ২৪শে ফালস্তুনে দত্তক পুত্রের বিবাহেও দেড় লক্ষের 
অধিক টাকা ব্যয কবিযাছিলেন। ফলতঃ £ সকল কার্ষ্যে তাহাকে 
বাধ্য হই] সাধাবণেব মনস্তষ্টিব কাবণ তৌর্ধ্যত্রিক বিষযেব আয়োজন 
করিতে হইলেও, সংস্কৃত-শান্ত্রব্যবসাধী পণ্ডিতদিগেব ও দীন ছুঃখীর 
লাহায্যে লক্ষাধিক টাকা ব্যঘিত হইয়াছিল। সংস্কৃত শান্ত উন্নতি 
এবং যথাসাধ্য দীন দুঃখীব ছুঃথ মোচন তাহার প্রধানতম কার্ধ্য 
ছিল। পরী সকল কার্যে বঙ্গদেশে ও কাশী, মিথিল! এবং কান্যকুজ 
প্রভৃতি দূবদ্দেশবাসী প্রা পনর শত পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইবাছিল। 
এবং পণ্ডিতদ্দিগেব আহারীয় ভ্রব্জাত ব্যতীত শব্যাদি পর্য্যস্ত প্রদত্ত 
হইয়াছিল। রাজকুমারেব বিবাহে পণ্ডিত বিদায়েই প্রায় লক্ষ টাকা ৰ 
এবং দীন ছঃখীদিগের বস্ত্র ও নগদ দানে ত্রিশ সহম টাক ব্যয়িত 
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হইয়াছিল। সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ভিনি 
পণ্ডিত কিম্বা পুরোহিভের নিকট চিকের অন্তরাসে থাকিয়া! কাখীথণ্ড 
ও অন্তান্ত অনেক পুবাণ গ্রন্থ ব্যাথ্যা শুনিতে শুনিতে এবং প্রত্যহ 
ক্থযং পাঠ করিতে কবিতে সংস্কৃতে তাহার চমতকার বুত্পত্তি জন্মিয়া- 
ছিল। পুঠিয়ায় তাহার সাহায্যে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল। তড়িন্ন পনর ষৌলটা ছাত্রকে বিক্রমপুব, নবহীপ ও 
কাশীতে সম্পূর্ণ ব্যয় দিয়া সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত কবিয়। দিয়াছেন । 
শবংস্থন্দবী অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ কবিষ্! প্রাতঃসন্ধ্যাদি নির্বাহ 
করিতেন। তাহার পব দর্বাব গৃহে উপবেশন কবিয়া প্রধান কর্ধ 
চারীদিগেব নিকট সম্পত্তি সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয় জ্ঞাত হইয়া আপ- 
নার অভিমত ব্যন্ত কবিতেন। তাহার পৰ প্রার্থাদিগের প্রার্থনা 
শুনিয়। তাহার যথাযথ ব্যবস্থা দ্িযা, দিবা দশ ঘটিকার সময় স্সানাস্তে 
বিঝু সহ নাম আদি পাঠ, ব্রতার্গ কার্ধ্য সকল, গো-সেবা, গোগ্রাস 
দান এবং আহ্ছিক পুজা কবিতে করিতে দিব! তিনটা উত্তীর্ণ হইত। 
তাহাব পব, অন্যান্ত দবিদ্র বিধবাদিগেব সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া 
কঠোর হবিষ্যা্ন কবিতেন। তাহার নিকটে প্রত্যহই নিয়মিতব্ধপে 
চল্লিশ পঞ্চাশ জন অনাথ! বিধবা বাস করিতেন; ইহা ব্যতীত 
ভিক্ষারথিনী হইয়া! ধাহাঁর। একবার বাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেন, ছই 
ভিন মাস কালের মধ্যে প্রায়ই তাহাবা আব যাইতেন না। সকলের 
জন্য উত্তম উত্তম আহাবীয় দ্রব্যেব আয়োজন হইত, অথচ তিনি প্রাণ 
ধারণ উপযুক্ত অতি সামান্য হবিষ্যান্ন করিলেও সকলের সঙ্গে একত্র 
দোজন করিতেন। তিনি, পৃথক ভোজন করিলে হুঃখিনীর! মনে কষ্ট 
পাইতে পারে বলিয়া এবং তাহার সাম্য-ধর্শে প্রবণতায় সকলের 
সঙ্গে একত্রে ভোঙ্গন করিতেন। সে ভোজনেও তাহার কোনগ্' 


৮৪ মহাঁবাণী শরংমুন্দরীর জীবন-চরিত। 


নির্দিষ্ট স্থানকি আসন ছিল না। আহারের জন্য সকলে উপবেশন 
কবিলে তিনি হাতে একথাঁনা কদলীপত্র লইয়। তাহার এক পার্থ 
দ্বরিদ্রীব মত উপবেশন কবিয়া, কদলীপত্রে ষ্সামান্য আহাবীক্প লইষ! 
ংযতভাবে ভোজন কবিতেন । 
এইবপে আহাবান্তে বসিয়া! নান! স্থানেব সমাগত পত্রগুলি স্য়ং 
পাঠ কবিতেন। দৈনিক আদ ব্যযেব হিসাব দেখিবার পর, সাময্মিক 
ংবাদ পত্র, ও ধর্মপুস্তক পাঠ কবিতেন। ইহাঁব মধ্যে অনাথাদ্দিগেব 
প্রার্থন। শুনিয়! তাহাব ব্যবস্থাও কবিতেন। তিনি এইভাঁবে দেই বহু 
স্ীলোকেব হাটেব মধ্যে শ্বকাধ্য শেষ কবিষা সায়াহ্ন কৃত্য করিতেন। 
জপ আদি কবিতে বাত্রি দশটা অতীত হইত) তাহাব পৰে শয়ন 
কবিতেন। শধনেও তাহাব নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। একটা দৌড় 
ঘবেব মধ্যে ছুই সাবি শধ্য।প্রস্তত হইত, তাহাতে অন্যান্য অনাথাগণ 
শয়ন কবিত) তিনিও তাহাদেব মধ্যে এক পার্থ, অতি সামান্ত ভাবে 
কুশানন কিন্বা! কম্বলে ভূমি শখ্যায শয়ন কবিতেন। দাদীবা, তাহাৰ 
শরীবেব ?কান্‌ পবিচর্ধ্যা কবিতে পাবিত না। তিনি সকলেব মধ্যে 
এইরূপ ভাবে থাকিতেন যে, আহাবে, উপবেশনে, শয়নে, কেহই 
তাহা অপেক্ষা স্থখে ভিন্ন ছুঃখে থাকিত না। সেই, বাজ অন্তঃপুবী- 
মধ্যে সকলেই সমান অধিকাবিণী; যেন তাহাৰ কোনই স্থ।তন্ত্য নাই। 
কেহ যেন, কোনও বিশেব ব্যবহারে মনে ব্যথ! না পায়, ইহাই তাহার 
সর্বথা চেষ্টা ছিল ।, 
ংসারে কলহশ্রিষা, হিংসাপরায়ণা স্ত্রীলোকের অভাব নাই। কলহ- 
কালে তাহাবা, স্থান, মর্যযাদা কিন্ব। আপনাব অবস্থা অনেক সময়ে 
ভুলিয়া থাকে । বিশেষতঃ কাহাবই স্ষেচ্ছাচারে শবৎনুন্দরী অপুমাত্রও 
বাধা দিতেন ন! বলিয়া, তাহাকে বিস্তর উপদ্রব সহ করিতে হইত । 
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অন্তে নানরূপে জালাতন কবিলেও, তিনি একটা কথাও বলিতেন 
না। প্রার্থিনীদিগেন অবস্থা এবং অভাবেব তারতম) থাকিলেও তিনি 
অভাবেব মাত্রা অন্পাবে দানে তাবতম্য কবিলে অন্তে মনে ব্যথা 
পাইতে পাবে, এ্রই কাবণে যাহাকে যাহ! দিতেন, তাহা! গোপনে দ্যা 
অন্টেব নিকটে প্রকাশ কবিতে নিষেধ ববিধা দিতেন। এক দিন 
ছুই জন্দ উদ্ধত স্বভাব বিধবা, শপে গুপ্ত দান পাইযা পবম্পবে কে 
কত পাইপ, তাহা পবস্পবেব মপ্যে প্রশ্ন কবা উপলক্ষে ক্রমে ছুই এক 
কথায ঘোবতর কলহ আনন্ত কবিল। এস্ঠলে গৃহম্বামিনী নীববে 
থাকিলে মুখবাদিগেব অশান্তি উত্তবোত্তব বৃদ্ধিই পাইথা থাকে । 
শবতহন্দবী সে সমবে নিকটেই ছিলেন, তাহাপিগকে উপদেশ দিতে 
গেলে তাহাবা তীহাব উপদেশ না বুঝিষ) গ্রভ্ুত্ব বিস্ত(ব বিবেচনাষ মনে 
ব্যথা পাইতে পাবে বনিষ। তিনি বাহাকেও কিছুই বলিতেছেন ন1। 
পবিচাবিকাবাও বিছু বলিতে সাহস পাইতেছে না। বিস্ত নবক- 
হৃদয। কলহ পবাধণাদ্ধবেব নিকটে তাহাও দোবজনক রূপে প্রতিপন্ন 
হইল: তাহাদেব প্রত্যেকের বিশ্বাস যে, অন্ত জন মহাবাণীব অনুগ্রহে 
গাব্বত। হইযা তাহাকে অযথা আন্রমণ কবিষাঁছে। মহাবাণী, এক 
জনেব হইব] অন্ধকে কেন নিবাবণ কবিতেছেন না, এই বিশ্বাসে 
তাহাবা পবম্পবে নান। প্রকাব বাদ প্রতিবাদে রাজ অস্তঃপুবী 
কোলাহলময়ী কবিয়া ভুিল। শেষে মুখে মুখে কলহ শেষ না করিয়া 
উভয়ে ছুই খানি ঝাঁট। হাতে লইয়া পবস্পরকে আক্রমণে উপস্থিত 
হইল। কি উপায় করিবেন ভাবিয়া শরৎস্থন্দবী বিহ্বল! হইয়াছেন | 
কিন্তু, কনহপ্রিয়াদিগের সে বিশ্বাস নাই। তাহার! প্রত্যেকে 
মনে কবিল, “আমি নিবপবাধিলী, কেবল মহারাণীর স্পদ্ধায় অন্ত 
উত্তেজিত হইয়া আমাকে অপমান করিতেছে । যদি তিনি 
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নিরপক্ষপাতিনী হইবেন, তবে আমাব প্রতিযোগ্নীকে এতক্ষণ 
কেন ঝাঁটা মাবিষ। বিদাষ কবিতেছেন না । অতএব প্রতিযোগিনী 
দ্বাব আমাকে অপমান কবানই শরৎস্থন্দবীব মনের ইচ্ছা ।” সুতরাং 
তাহার পরম্পবে প্রতিযোগিনীব সঙ্গে সঙ্গে নিবপবাধিনী পবিভ্র-ৃদয়] 
শবৎসুন্দবীকেও নানা রূপে কটু কথ! বলিতে আবম্ভ কবিল। শেষে 
ছুই জনেই সকল বিবাদেব আঁকব বলিস্ষা শবৎস্ন্দরীকে বাটা মারিতে 
অগ্রনব হইল। তখন আব পরিচাবিকাব! স্থিব থাকিতে পাঁবিল ন!। 
তাহাব। বাগান্ধ হইযা “এতবড় ম্পদ্ধী” বলিষা ছুই তিন জনে যখন 
কলহমস্তাদ্বকে ধবিতে অগ্রসব হইল, তখন, অসাধারণ ক্ষম'শীল। 
শরতন্থন্দরী উঠ্িষ! দাসী দরিগকে নিবারণ কবিষা উভয়েব মধ্যে দায়- 
মান হইয়া কহিলেন,_-“ম1! আপনাবা কেন অনর্থক বিবাধ 
করিতেছেন, যদি আমাৰ কিছু অপবাধ হইয়া থাকে, তবে আমাকেই 
ঝাট। মারুন” কলহ মুগ্ধাব! পুর্সেই দাসীদিগেব ভযে নীবব হইযাছিল। 
তাহা পবে, সেই মুভ্তিমষী শান্তিকে নিকটে দেখিযা! লজ্জায় অধোবদন। 
হইযা! আত্মগ্নালিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি অতি মিষ্ট কথায 
উভযকেই সান্বনা কবিষা গ্রকান্তে নমান ভাঁবে কিছু টাক1 দিযা তাহা- 
দিগকে বিদাষ কবিলেন। কি আশ্চর্য্য ক্ষম।। কি চমত্কার মানবছুলভ 
উঁদাধধ্য ? সেই ভূদেবী ব্যতীত নবলোকে এবপ পহা গুণ আব কাহাব 
হইতে পাবে ? 

মহাবাণীর অন্তঃপুৰে যে সকল অনাথা বিধবা বাস করিত, 
তাহাদের সাধারণের পাক এক স্থানে হইত এবং যাহার] শ্বপাকে 
আহার করিত, তাহাদেব জন্ত পৃথক্‌ পৃথক পাকেব অনুষ্ঠান হইত। 
এক দিন, অন্তঃপুবে কয়েকটা নৃতন কাঠাল আসিযাছে, মহারাণী 
স্থয়ং তাহ প্রত্যেককে বিভাগ কবিয়! দিবার ব্যবস্থা করিবার সময়, 
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একজন স্ব-পাঁকে আহাবকাঁবিণী বিধবাকে পৃথক ভাঁবে অর্ধ খণ্ড কাঠাল 
দিবাব অনুমতি কবিষা নিত্য পুজাব জন্য উপবেশন করিয়াছিলেন; 
পুবোহিত সহঅনাম আদি পাঠ কবিষা শুনাইতেছেন । এই সময়ে 
মহাবাধীব অভিপ্রাষ অনুসাবে যে ব্যক্তি কাঠাল বিভাগ করিতে 
ছিল, সে, স্বপাকে আভাবকাবিণীকে অদ্ধ খণ্ড স্থলে একচতুর্থাংশ 
কাঠাল প্রদান কবিলে, নেই উদ্ধত প্রক্কতি কোপনস্বভাব! কহিল 
যে “আমায় মা অদ্ধ খণ্ড কাঠাল দিভে অনুমতি কবিযাঁছেন, তুমি 
এভ কম কেন দিতেছ ?” তাহাতে কাঠাল দাত কহিল যে, “মা অই 
পবিমাঁণই তোমাকে দিতে বণিযাঁছেন ৮ সে সমযে মহাবাণী সহআনাম 
শ্রবণে মৌনী ছিলেন, তিনি সেই কথায কোন উত্তর কবিলেন না 
দেখিষা, কোপন-শ্বভাঁবা বিধবা তাভাব গ্রাতি ত্রুদ্ধা হইঘা, “কতটুকু 
কাঠাল ঘে দিতে বগিঘাছে, সেকি আব কাঁণ থাইয়1 শুনিতে পাইতেছে 
না, চক্ষু খাইষা দেখিতে পাইতেছে না । এই যাৰ কাঠাল সেই থাক্‌” 
বলিব নেই কাঠাল খণ্ড মহানাণীব অনিিমুখে ছুডিযা ফেলিবামাত্র 
তাহাব নিত্য পুঁজাব সমস্ত সজ্জা ছডাইয়া তাহাধ সর্ধাঙ্গ শরীবে 
পড়িন। কিন্তু তিনি, তাহাতে একটা কথাও বলিলেন না, ভন্য সকলে 
পুজার অনুষ্ঠান নষ্ট হইল, এখন কি উপাষ হইবে বপিযা নানা আক্ষেপ 
কবিতে লাগিল । কিন্তু, শবতসুন্দবী মোন ভঙ্গ কবিয়া সেই বিধবাকে 
অর্দ খণ্ড কাঠান দিবা তাহাকে পাক ববিবাব জন্য নানারূপ 
সামনা কবিতে লাগিলেন। পুনবাষ আযোজন করিয়া পুজা করিতে 
সন্ধ্যা হইয়া গেল । পুরোহিত এই ব্যাপাব দেখিয়৷ ক্রোধে অধৈর্ধয 
হইলেন। কিন্তু শরৎস্ন্দবী এই প্রকাবে কত সময়ে যে, আত্মীয় 
অনাত্মীয় কত জনেব কত প্রকাব কটু কথা নীববে সহা করিয়াছেন, 
তাহ!র ইয়ত্তা কর! যাঁষ না। 
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শরত্স্ুন্দবী, দীন দবিদ্রকে প্রত্যহ উপস্থিত মত পবিতোষবপে 
আহার কবাইনেন, এবং যে কোনও ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইযাঁ উপস্থিত 
হইনেই যথাসম্ভব দান কবাব ক্ষমত। প্রধান কার্যযকীবকদিগেব প্রতিও 
দরিয়াছিলেন। তবে অতিরিক্ত পবিমাঁণ দান কবিতে হইলে তাহাব 
অনুমতি লইবাব প্রয়োজন হইত । ফলত কর্ধ্মচাবীদিগেব হৃদয় তাহাব 
মত উদাব হইতে পাবে না। অতএব, কশ্মচাবীদিগেক নিকটে ছুই 
টাকাৰ অতিবিক্ত প্রা, অনেকেই পাইত না। তজ্জন্য অধিকাংশ 
দবিজ্জই শবংসুন্দবীব নিকটে প্রার্থী হইত। কর্চাীবিগণ, আনেক 
সমবেই দানে বাধা দ্রিতেন, এব* এবপও কহিতেন যে, তাহার 
পুত্রের সম্পত্তি, তিনি কেবল বক্ষিকামাত্র; অভএব আনেব সমস্ত ট।ক। 
ব্যয কবাব অধিকাৰ তীাহাব নাই। আব সেব্প কলিলে বুটিস গবর্ণ- 
মেন্ট তাহাৰ কৃতকার্স্যে অসস্থষ্ট হইযা সম্পন্থি পুনবাঘ কোর্ট অব 
ওযার্ডেশেব তন্বাধীনে লইবেন। কিন্ত, শবৎনুন্দবী সে কথায জক্ষেপও 
কবিতেন না। তীহাব দুঢতব বিশ্বাস ছিল যে, তিনি পুজেব স্তাবব 
সম্পন্তি নষ্ট না কবিলেই হইল । পুঠিযাব বাজসংসাব চিনদিন ধর্দমবলে 
বলীযান। ' নগদ টাঁকা ব্যষে অসন্থষ্ট হইথা গবর্ণমেণ্ট তাহাব হস্ত তইতে 
সম্পত্তি লইলে তীাহাৰ অণুমাত্রও পবিতাপেৰ বিবয নাই। ফলতঃ 
গবর্ণমেন্ট, তাভাব চবিত্রে, তীহাব সম্পন্তি-শাবন-প্রণালীজে এবং 
নিঃস্বার্থ দান ধর্মে বিশেষ সন্তষ্ট ছিলেন । আব তাহার ফলস্থবূপ ১১৮১ 
বঙ্গাব্দ তাহাকে বালী উপাধি এবং ১৮৭৭ খুষ্টাবে দি্ীর প্রসিদ্ধ দববাৰ 
কালে মহাবাণী উপাধিতে ভূষিতা করিযাছিলেন। কিন্তু উপাধি 
পাইয়া তিনি সন্তোষেব পবিবর্তে ছুঃখ প্রকাশ কবিযাছিলেন। বাজ- 
সাহীব কালেক্টব সাহেব, তাহাঁকে মহাবাণী উপাধি লাভের বিষয় সংবাদ 
দিলে তিনি সাহেবকে বলিয়া! পাঠাইযাছিলেন যে, “আমার স্যাষ হিন্দু 
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বিধবাৰ এই সকল উপাধি ঘোবতব বিড়ম্বনা মাত্র, তবে বাজপ্রসাৰ 
উপেক্ষ। কবিতে পাবি না বলিষাই ইসা গ্রহণ কবিলাম 

বাহাহউক, কর্ম্চাবীদিণেব নানাৰপ প্রতিবন্ধকতা থাকিলেও তিনি 
ইচ্ছামত দানে পবাজুখ হইবাছিলেন না। তিনি যাহাকে যাস! দিতে 
অনুমতি কবিভেন, কন্ধ্চাবীবা ভাহাব অদ্ধেক টাকা দিতে অনুমোদন 
করিতেন, বালিক বন্যাগণ, যে প্রণালীতে পিতাব নিকট হইতে কোন 
অশ্ুকুল অভিপ্রাষ লইবা থাকে, তিনি গ্রথমে কর্শচাবীদিগেব নিকট 
সেইপ কন্যাব ন্যায় বিনষে আপনাব ইপ্সিত কার্যে অন্কুমোদন 
প্রাপ্তিৰ চেষ্টা কবিতেন। একাস্ত তাহাতেও বম্মচাবিগণ সম্মত ন৷ 
হুইলে তীহাদেব অগোচবে অর্তি গোপনে আপনাব জাদগীবেব আয় 
হইতে বক্রী টাকা দিতেন। বে সমমে আপনাব হাতে টাক ন। থাকিত 
তখন, কর্খচাবীদিগেব নিকট থণ কবিরা দিবাব জন্য অন্থরোধ 
কবিতেন, যদি বশ্মচাবীবা ভাহাতেও অসম্মত হইতেন, তখন, পাচ 
বৎ্নবেব বালিকাৰ ন্যাথ বোদন্‌ কবিতেন, এবং বে পর্য্যন্ত প্রার্থীকে 
ইচ্ছামত দান কবিতে না পাবিতেন, সে পর্যস্ত অনাহাবে থাকিতেন। 
তথাপি, & টাকা দিবার জন্য কম্মচাবীদিগেব মতেব বিরুদ্ধে আদেশ 
কবিতেনঞ্ন1। তীহাব এইবপ দানশীলতার প্রভাব দেখিষা পবে 
কর্মচাবীবা তাহাব ইচ্ছান্প দানে প্রাবশই সম্মতি প্রদান কবিতেন 
কর্মচারীদিগেব দান সম্বন্ধে মতামতের বৈষয় একটা ঘটন। এস্থানে 
উল্লেখ যোগ্য । 

পুঠিবা নিবাসী একটা সৎকুলোস্তব ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক; সাঁমান্ত 
আয়ে বুপবিবর পোষণে কষ্ট পাইতেন। তাহার ছুটী পুত্র ইংরেজী 
বিদ্যালয়ে পাঠ করিব! পবীক্ষায় সর্ধোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। 
বালক ছুটা নত্র, সত্যবাদী এবং স্ুশীল। পিস বিয়োগেব পর মহারাণী 
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শবৎস্ন্দবী ময়ে সমযে সাহাব্য কবিতেন। একবাব একটা পরী- 
ক্ষাব ফি ইত্যাদিতে তাহাদেব এক শত টাকাব গ্রযোজন হয। স্থুশীল 
বালকদ্ধয় যতদূব সাধ্য আপনাব চেষ্টার সংগ্রহ ফবিতে পারিলে 
কদাচই মহাবাণীর নিকটে প্রার্থনা কবিতেন না। কিস্ত এবার 
এক শত টাকাব মধ্যে বছ কষ্টে পঞ্চশ টাকা! মাত্র সংগ্রহ হইযাঁ 
ছিল। তাহাবা এত বেশী টাক! নহাবাণীব নিকটে স্বযং প্রার্থন! 
করিতে কুষ্ঠিত হই! শুনিতে পাইলেন যে, বাজসাহী হইতে একজন 
প্রধান উকিল মহাবাণীব সদনে আপিযাছেন। বালক দুইটী উকিল 
বাবুব নিকট থিয়া এই বিষয়ে কর্তব্য জিজ্ঞাসা এবং তাহাদেব সন্ধে 
মহাবাণীকে কিছু খপিতে অঙ্গবেধ কবিলেন। উকিল বাবু, বাঁলক- 
দ্বযেব মুখে সমস্ত অবস্থা শুনিষা! বলিলেন ধে, “মহাবাণীব অদেয় 
বিছুই নাই, এবং তাহা উদ্দাব প্রক্কৃতিব নিকট তোমাদেৰ প্রার্থনাও 
অতি সামান্ত, অতএব এজন্য আমাকে অন্ুবোধ কবিতে হইবে না। 
ফলতঃ কম্মচাবীব1 দানে বড়ই বাধ। দিবা থাকেন, অথচ মহাবাণী 
কম্মচাবীদিগেব অন্গমোদন ব্যতীত কিছুই কবেন ন1। আমি জানি যে, 
মহারাণী যাহাকে যাহ দিতে বলেন, কম্মচাবীর। তাহাব অঞ্ধেক মাত্র 
দিতে অনুমোদন কনিযা থাকেন। তোমাদেব যে এক শঙ্কু টাকাব 
প্রয়োজন তাহ বলিলেই মহাবাণী সমস্তই দিতে অন্থুমন্তি কবিক্নে, আব 
কন্ধমচাবীর1,তাহাব অপ্ধেক মাত্র অন্মোদন করিবেন, অতএব তোঁমবাও 
গ্রধোজনীয় পঞ্চাশ টাকা পাইবে ।” তাহার উপদেশমত বালকদ্ধয় মহা- 
বাণীব নিকট অতি কাতিব ভাবে উপস্থিত হইলেই, তিনি, প্রশ্ন করিযা 
অভাব অবগত হইলেন। নে সমযে শীতকাল, বালবদ্ধয়েব শবীবে অতি 
সামান্য শীতবস্ত্র ছিল। তাহার পুস্তকের মূল্য এবং পবীক্ষাব ফিৰ 
এক শত টাকা! প্রয়োজন, এইমাত্র বলিতেই তিনি, দশ টাকা মুল্য 
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ধালকদ্ববকে ছুইখানি শীতবস্ত্র আনাইযা দ্িলেন। তাহাব পরে প্রাস্তা* 
বিত এক শত টাক দিবাব জন্ত কর্ম্মচাবীদিগকে অন্থুবোধ কবিলেও 
তীহাবা অনেক চেষ্টায পঞ্চাশ টাক] দিতে অনুমোদন কবিলেন। 
মহাঁবাণী কর্মঢ।বীদিগেব নিকট হুইতে টাকা লইযা যাইবাব সময় 
বালকদ্ববকে তাহাব সহিত আব একবাব দেখা কধিন্তে বলিয়া দিলেন। 
বানকদ্ধয কর্মচাবীদ্িগেব নিকটে টাকা লইবা মহাবাণীব আদেশ 
পালন জন্য তাহাব সমীপে গমন কবিঘ। তখন, ক্ষমা, দান ও 
উদ্দাবতাব প্রত্যক্ষ মূর্তি, কন্ম সন্্যাসিনী, স্মিত-পৃর্-ভাষিণী শরৎ 
স্থন্দবী, নান! মিষ্ট কথায বালকদ্বয়কে সান্তনা কবিষা আপনার নিকট 
হইতে পঞ্চাশ টাকা দিবা এই দানেব বিষ অন্যেব নিকট প্রকাশ 
কবিতে নিষেধ কবিবা দিলেন। দ্র ব্ূপিনী ভুদেবী শনৎন্ন্দবীর 
উদাবতাথ স্থুশীল সন্যবাদী বাঁলকদ্বধ কক এভডতাব আনন্দে অস্রপূর্ণ হইয়া 
তাহাদেন এক শত টাকা প্রবোজন হইলেও, কোনবপে পঞ্চাশ টাক! 
সংগুহীত হইনাছে, তথাপি তাহাবা কেবল উকিল বাবুব উপদেশ 
অন্ুনাবে বে এক শত টাকা প্রার্থন। কবিবাছিল, তাহাব আনুর্ক্বিক 
সমস্ত বৃ্তান্তই বলিব টাকা লইতে অসম্মত হইল। কিন্তু দেবীর 
কম্পন! অন্ধ হইতে পাবে না। তিনি সমস্ত অবস্থা শুনিবাও অবশিষ্ট 
পঞ্চাশ টাকা তাহাদেগৰে বুঝ/ইযা বলিয়। 'গ্রদ[ন কবিলেন। * 

মহাবাণী সব্বপ্রকাব ত্রত নিয়ম, পুজা, দান এবং তীর্থ দর্শনাদি 
শান্ত পদ্ধতি অনুনা'বে সন্ধাঙ্গ সুন্দবরূপে সম্পন্ন কবিতেন । ইহা ভিন্ন 
সকল কার্ষ্েই ব্রাহ্মণ ও দীন ছুঃখীকে আহাব প্রদান এবং শাম্ব্যবসাকী 





* এই বালকদ্য় এখন কৃতবিদা ছইযা, বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। এবং 
তাহাদের মধ্যে যিনি জোন, তিনি, একদিন ইচ্ছা পুর্লীক লেখককে এই বিষয়সী 
বলিয়াছেন । 


৯২ মহাবাণী শবতস্থন্দবীব জীবন-চবিত 1 


কিন্বা অব্যবনায়ী অথচ অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী নিষ্টাচাবী ব্রঙ্ষণকে নিমস্ণ 
কবিয। যথানাধ্য দান কবিতেন। দেশেব মধ্যে নিকটবর্তী কোন স্থানে 
পণ্তিতগণ সমাগত হইলে, মহাবাধী তাহাদিগকে বাজবানীতে নিমন্ত্রণ 
করিযা ভোজন কবাইযা যথোপযুভ্ত টাকা প্রদান করিতেন। যদি 
কোনও কাবণে নিবমিতকপে মাসিক কিন্বা বাধিক দান তাহা৭ পুভ্রেব 
সম্পত্তিতে বহন কবিতে ন। পানে, ঝলিখ! এক এক উপলক্ষে পণ্ডিত- 
মণ্ডলী এবং দীন দবিজ্রুকে প্রচুব টাকা দান কবিতেন। কেবল 
দানেব জন্য বহসব বসব অন্নপূর্ণা পুজা এবং জগদ্ধাত্রী পুজা বনু ব্যয়ে 
নির্বাহ কবিতেন। এই ছুই কার্ষ্যে প্ররৃতই অন্নপূর্ণা ন্যায অন্ন দান 
কবিতেন। তিনি শত শত ব্রত কৃবিরাছেন, সহজ সহস্র প্রকাবে দন 
কবিয়াছেন। দানধর্দেন জন্য তিনি, নান। উপাষ উদ্ভাবন কবিতেন ! 
কেননা, উপলক্ষ ব্যতীত অনেক সময়ে তাহার কর্মচাবিগণ দানে 
প্রতিবন্ধকতা করিত। দেই জন্য এক একটা ব্রত কিন্বা পূজা আবস্ত 
কবিষ।৷ তহ্পলক্ষে ইচ্ছামত দানাদি কবিতেন। সামান্য সামান্ 
ব্রতাদিতে তাহাব দানেব প্রণালী দেখিয! সকলে চমতকৃত হইত। 
উদ্াহরণ স্থলে কষেক্টা বিষ মাত্র উল্লেখ কব। য'ইতেছে। 
অনন্তচতুর্দশী ব্রত প্রতিষ্ঠা সময এক প্রস্থ স্র্ণেব কগোজনপাত্র 
এবং ন্বর্ণের বহুগুণ। প্রভৃতি পাকপাত্র এবং এত পবিমাণ আওরণ দান 
করিয়াছিলেন বে, তাহাব সমষ্টি মূল্য প্রায় পনব হাজাব টাক। হইবে। 
আর একটা পু্ষবিণী গ্রতিষ্ঠাৰ প্রায় ছব সাত হাজার টাকাব অলঙ্কার 
আদি দান কবিয়াছিলেন। অনেকবাৰ শীতকালে, পুঠিক্। রাজধানীতে, 
রামপুব বোষালিয! নগবে এবং বাবাণসীক্ষেত্রে ঢোল দিষ] দরিদ্রদিগকে 
সংগ্রহ কবিয়। নির্ষিশেষে এতবস্ত্র ও কম্বলাদি দান কবিতেন ! একবার 
কাশ্মধামে, সমস্ত তীর্থবানী পাগাগণকে প্রায় দশ হাজাব টাকার শাল 


মহাবাণী শরৎস্থন্দবীব জীবন-চবিত। ৯৩ 


বনাত বিতবণ করিযাছিলেন। তিনি, ইহা ভিন্ন সাধাবণ হিতার্থে 
পুঠিযায় ও মধুখ'লি গ্রামে ছাত্রবৃস্তি, এবং লালপুব ও বাওইল গ্রামে 
মাইনব স্কুব স্থাপন, এবং কানীগ্রাম গ্রভৃতি স্থানে বিস্তব পাঠশাল। 
স্থাপন কবিধাছিলেন। লালপুব ও ঝাঁওইলে প্রথম শ্রেমীব দুইটা 
চিকিৎসালয এবং পুঠিধাতে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী সংস্থাপন করিযা- 
ভিলেন। বাজসাহীব ইংবেজী বিদ্যালযেব গৃহ, তাহা পতি রাজা 
যোৌগেন্দ্রনাবাধণ বায় নিন্মাণ কবিষা দিষাছিলেন, সেই বিদ্যালয় 
কলেজে পবিণত হইলে, মহাবাণী শবহঙ্ছন্দবী কলেজে চতুর্দিকে 
স্থন্দব গ্রাচীব ও বেণিং এবং কলেজ গুহ নির্মাণার্থে এককালীন 
এগাব হাঁজাব টাকা প্রদান কবিষান্ছিলেন। পুঠিযা বাজধানীতে 
একজন ভাল কবিলাজ ও ডাক্তাব নিঘুক্ত কবিবা। এবং কালীগ্রামে 
একজন কবৰিবাজ নিঘুক্ত ক্বিষা দীন ছুঃখীব চিকিৎসা কবাইতেন। 
তস্ডিন্ন পুঠিযা বাজপানীতে একটা পুস্তকানয ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে 
সাধাবণ পুন্তকানবয স্কাপনে বিস্তব টাকা ব্যয কবিযাছিত্নে। অসমর্থ 
লোকৰ চিকিৎসা ব্যঘ, তীর্থ গমন ও তীর্থ বাসেব ব্যয, বিদ্যালয়, 
এবং চত্রপ্পাঠীতে পাঠেব ব্যঘ, পবীক্ষাব ফি, নান। স্থানের বিদ্যালয় 
প্রহথতিব গৃহ নিন্মাণে ব্য, মাপিক সাহায্য আদিতে এবং স্থানে স্থানে 
জনাশয নির্বাণ, ও পণ প্রন্ততেৰ জন্য গ্রচুব অর্থ ব্যঘ কবিয়াছেন। 
তাঙাব প্রদন্ত পুঠিরা বাজধানীব প্রকা"ও পনিথা, অদ্যাপি তাহার 
শ্রকীন্তি ঘোষণা কবিতেছে। 

১২৭৮ বঙ্গান্দে বাজসাহী প্রদেশে অভ্যস্ত বন্যাব প্রাছুরভাৰ হয়। 
নিয় ভূমিব সতত্র সতত গো ছাগাদি গ্রাম্য জন্ত সহ সহ সহস্র লোক 
চতুর্দিক হইতে আনিষ! তাহাব আশ্রয গ্রহণ কবিযাছিল। তিনি 
এক মাসের অধিক কান ন্যুনাধিক চারি সহ মনুষ্যকে এবং বিস্তর 


৯৪ মহারাণী শবৎস্থন্দবীর জীবন-চবিত। 


গবাদি জন্তকে পবিতোধরূপে আশ্রয় এবং আহাব শ্রদ্দান করিযা- 
ছিলেন। ইহা ভিন্ন ১২৮০ এবং ৮১ বঙ্গাব্দেব ভীষণ ছুর্ভিক্ষেব সময় 
তিনি, প্রত্যহ পাঁচ সহস্র লোককে আহাব দিযাছিলেন, পবে ক্রমে 
বিস্তর লোক সংখ্য। বৃদ্ধিতে, সর্ব জাতিকে পাক কবিয়া আহাব 
গ্রদ্দানে অন্গুবিধা হইয1 উঠিলে, তিন চাবি মাসকাল অসংখ্য লোককে 
তগ্ুলাদি আহাবীষ দ্রব্য এবং নগদ টাক? প্রর্দীন কবিয়াছিলেন। 

কোনও ব্যক্তি সম্পত্তি বঙ্ষ'ব জনা তাহাব নিকটে আশ্রষ ভিক্ম] 
করিলে, অনেককে তিনি বিনাগুদে খণ দিপা এবং সেই খণ পবিশোধে 
অশান্ত হইলে, তাহা মাপ দ্দিঘ! সাহাধ্য কবিষাছেন। তাহার সহিত 
মোকদ্দমায পবাঁভব হইরা, যদি অতি ধনাট্য ব্যাক্তিও তাহাব শবণাপ্ন 
হইতেন, তবে তাহ'কেও তিনি গ্রচুব অর্থ মাপ দিতে কুপ্ঠিত হইতেন 
না। কোনও একটা গোকদ্দমায কলিকাতা মহাবাজ! যতীক্মোহন 
ঠাকুব কে, সি, এস, আই, বাঙ্াদ্ববকে ন্যনাধিক এক বিংশতি সহস্র 
টাক, এবং গবর্ণমেন্টেব একটা মোকদমাব ওযাশীলাতের ছয় সাত 
সহস্র টাকা মাপ দিবাছিলেন। 

পুস্তক মুদ্রণ কার্ধ্যে বিস্তব গ্রস্কাব তাহাব প্রচুব সাহায্যে কৃভার্থ 
হইযাছেন ( মহাভাবত প্রচাবক প্রসিদ্ধ প্রতাপচন্দ্র বাষ সিএস, আই, 
মহাবাণীব নিকট যথেষ্ট সাভাধ্য প্রাপ্ত হইযাই মহাভাবতের অস্ুবাদ- 
প্রচাবে কৃতকার্য হইযাছিলেন। 

মহাবাণীব দন্তক পুভ্রেব বিবাহ নিমিন্ত ছুইটী পাত্রী মনোনীত 
হইথাঁছিল। তন্মধ্যে এক জনেব সঙ্গে বিবাহ হয; অন্যটা মহিষাডেবাৰ 
ত্রলোক্যনাথ গোস্বামীর কন্া। ,এই কন্তাৰ সহিত পুত্রেব বিবাহ- 
প্রস্তাব উপস্থিত ছিল বলিব! মহাবাণী সেই বন্তাব অন্তর বিবাহের 
সমস্ত ব্যয গ্রনান কবিযাছিলেন। 


মহারাণী শবৎসুন্দরীর জীবন-চবিত। ৯৫ 


পুঠিযা, বৃন্দাবন, এবং কাশীবামেব দেবালয নিশ্মাণ ও অন্নসত্রেব 
উন্নতির জন্ত বিস্তব অর্থ ব্য কবিয়াছেন। অন্নসত্রে প্রতি বৎসর 
তিন চাবি হাজার টাকা অতিবিক্ত ব্যয করিতেন । ইহা ভিন্ন মহাবাধী 
গুরু, পুবোহিত, প্রাচীন কর্মীচাবী, অনাথা বিধবা, অসমর্থ প্রাচীন, 
প্রায় দুই শত ব্যক্তিকে গ্রাসাচ্ছাদন দিযাঁ প্রতিপালন কবিতেন। ইহা 
তিন্ন তাহার অন্তঃপুবী ছুঃখিনীব হাট ছিল। 
তাহার অমান্ুষী ক্ষমাশীনতা! এবং ত্যাগ স্বীকাবেৰ ভূবি ভূরি দৃষ্টান্ত 
থাকিলেও, নিম্নের ঘটনা কথটী এস্থলে উল্লেখ কর! যাইতেছে । কোনও 
এক উদ্ধত-গ্বভা বা ত্রাহ্মণেব নিধব1! কতবথানি ভূমিব বিষয মীমাংসা- 
জন্থ মহাবাণীব নিকট আনিষাছিল। তিনিও সত্ববেই তদ্বিষয় অন্ু- 
সন্ধান কবিয়া, প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাপন জন্য কর্মচাবীদিগকে আদেশ 
করিয়াছিলেন! কিন্তু নান! কার্য্যের গোলোযোগে তাহাতে কিছু 
বিলম্ব হইরাছিল। প্রার্থিনী, প্রত্যহ বাজভোগে স্থুথে থাকিয়াও 
মহাবাণী কেন, কর্্মচাবীদিগকে ধম্ক দিযা কি দণ্ড করিয়া ছুই চারি 
দিনের মধ্যেই তাহাব অন্থুকুন আজ্ঞ। কবেন না, এই সন্দেহে সেই 
উদ্ধত-স্থভাঁবাব ক্রমে বিবক্কি এবং ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে লাগিল । এই 
সময়ে মহাবাণীৰ একটা ভগিনী পুত্রেন অকাল মৃত্যু হইয়াছিল স্থৃতরাং 
কিছুদিন মহাবাণী বাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারিবেন না, 
ইহাতে আবও বিলম্ব হইবে বশিরা সেই সন্থ্যমষী বিধবা? স্থার্থান 
হইয়! মহারাণীব সেই শোকসমবেই তাকে বিবক্ত আরম্ভ কবিল। 
তিনি পুনবায় তদস্তেব ফল শপ্র জানার ভম্য ক্মচারীদিগকে বলিয়া 
পাঠাইলেন। কিন্তু বিধবার তাহা সন্থ হইল না। সে মহারাদীকে 
যতদূর সাধ্য কটু কথা বলিধা শাপ প্রদান কবিতে লাগিল, এবং 
তাহারই অভিসম্পাতে তাহার ভগিনীপুত্রের মৃত্যু হইয়াছে একথাও 


৯৬ মহাবাণী শবৎসুন্দরীব জীবন-চরিত। 


বলিতে কুষ্ঠিতা হইল না। তাহাব কটুভাষায় দাসীবা বাগান্ধ হইযা 
উঠিলেই, মহাবালী ।তাহাদ্িগেব প্রতি বিবক্তি প্রকাশে নিবাবণ 
ফবিলেন; আৰ আপন|ব ক্রটি বিশ্বাসে সেই মুহূর্তে প্রধান কন্ধ- 
চাখীকে ডাকাইয। বিধবাব প্রার্থিত ভূমি তাহাব দখলেবাখাব আদেশ 
প্রনান করিয়া বিধবাকে উপঘুক্ত পাথেব আদি দিষা মি ভাষায় 
ক্রট মাজ্জন। চাহিলেন। নবক-হ্বর। বিধবা তখন বুঝিলেন যে, 
মৃহচবিত্রা' মিষ্টভাষিপী শবতস্ন্দবী বাপ্তবিকই মাননী নহেন। সে 
আত্মগ্লানিতে একপ ব্যাকুল হইযাছিল তে, আব কোনও উত্তবই 
কবিতে পাবিল ন|। 

আব এক সমযে মহবাণীব পুণ্জন বিবাহেব উত্সব মধ্যে সরব 
বিধবা প্রায় তিনশত জ্ীলোক অগ্তঃপুবে সমাগত 1 হইযাছিলেন । 
পুর্কেই উল্লিখিত হইযাছে বে, তিনি সকলেব সঙ্গে একত্রে, অথচ অন্তে 
ভাল শব্যার এবং তিনি সামান] শব্যাফ খখন কনিতেন। একটী দৌড়- 
ঘব, মধে' পথ বাখিরা 'উভয দিকে দবিদ্রা অদবিদ্রা সকলের ভন্তই 
নির্িশেষ শষ্য প্রস্তত হইযাছে। দেই ছুই পারেব শব্যায প্রা এক- 
শত ব্রান্ষণকন্া শন কবিষাছেন। সেই পংক্তিব মধ্যে এক পার্থ 
ভাহাব কম্বল শব্যা ও তাহাব পার্খে তাহাব পুত্রেব শব্য। প্রস্তত হই- 
য়াছে। সকলেই শয়ন কবিয়াছেন। এই গৃহটী দ্বিতন, নিন্নক্কল ব্যতীত 
মলমৃত্র ত্যাগেব স্থান ছিল না। একটা প্র।চীন। দ্বিতন হইতে অবত- 
রণেব সিঁডিৰ বিপবীত প্রান্তে শযানা ছিলেন। শেষ বাত্রিতে তাহার 
উদর বিকাব জন্মায়, তিনি দেই শব্যা পংক্তির মধ্যস্থিত সন্ধীর্ণ পথে 
সিডির অভিমুখে যাইতে যাইতে বেগ ধাবণে অনমর্থা হইলেন । পথে 
মলত্যাগ কবিতে কবিতে নিম্ে ম্ত্যাগ স্থস পধ্যন্ত গিয়াছিলেন। 
কিন্তু, শেষে লঙ্জাষ শ্রিরূমাণ। হইয়া ।আপনাব শব্যায় আিঘ! শরন 
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কবেন। প্রভাতে মহাবাণী, নানা দেবদেবী এবং তীর্ঘাদিব নাম পাঠ 
কবিতেছেন, এমন সমযে সকলেই জাগবিত হইয! উঠিযাই পথে মলেৰ 
ছড়া দেখিতে পাইল । তাহাৰ মধ্য কেহ কেহ আচাব নিষ্ঠাব ভাণ 
কবিয়! সেই ব্যাধিগ্রস্ত! পপ্রাচীনাকে নানাৰপ ভর্সনা! আস্ত 
কবিল। মহাবাণী, তাহাদের ভূমিকা শুনিযাই আপনার ইস্চিন্ত। 
ত্যাগ পূর্বক শয্য হইতে উঠিলেন। উঠিথা সকলেব নিকট কবজোড়ে 
এই বিষষ আলোচনা কবিতে নিবেধ কবিলেন। কিন্তু পান্ন ধ্বংশ- 
নীল! উগ্রচণ্ডাদিগে তাহাতেও ক্রোধে নিবৃন্তি হইপ না) তাহাব! 
এখন মলাকীর্ঘ পথে কিকপে অশুচি হইযা বাহিব হইবে, এই এক উপ. 
লক্ষ কবিষ! আপনাব আপনাব মনোবেগ প্রকাশ কবিতে লাগিল । 
উদ্বাঁমযরীস্তা প্রাচীন।, লজ্জায মৃতপ্রাষ হইর| শয্যায শযন কবিয়। পুনঃ 
পুনঃ ভগবানেব নিকট মৃত্র্যুকামনা কবিতে লাগিল। তখন, মহাবাণী 
গোপনে পবিচাবিকাদিগকে নানাবপ মিষ্ট কথায বুঝাইগ%া বলিলেন 
যে, মাতৃসম-ব্যস্ক! ত্রাঙ্গণ-কন্তার এই পীডাব কালে মল পবিষ্কার 
কবিলে কোন দোষ নাই। কিন্তু প্রধানা দাসী, নাদিক। কুঞ্চিত 
কবিধ! তীব্রভাষার তাহাব এই অধথা অনুবোধেব নিন্দা করিতে 
লাগিল। * ফনতঃ সেই দাদী, অল্পদিন পূর্বে আপনাব ভ্রাতাঁৰ বিবা- 
হেব ব্যয় বলিয়া মহাবাণীর নিকট দই হাজাব টাকা পাইয়াছে, তথাপি 
সে কৃতজ্ঞতা ভুলিয! গেল। সেই সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্ত অনেকেই, উপলক্ষ 
পাইয়া আন্মপ্রক্কৃতিব পবিচয় দিতে ক্রাট কবিলেন না। স্বগীঁয় দেবী 
নির্ব্বিকারহৃদয়া মহাবাণী শবৎস্থন্দবী, তজ্জন্য দ্রাদীদিগকে আর 
দ্বিরক্তি না করিষা স্বহন্তে ঝাঁটা লইয়া পথের সমস্ত মল পবিষ্কাব" 
করিয়। দিয়, এই সমস্ত বিষ যেন অন্তে শুনিতে না পায় তজ্জন্ত 
বিনষেব সহিত সকলকে বলিলেন! পবার পোষিণী নিন্দক শ্বভাব! 
নি 


৯৮ মহারাণী শরতসুন্দরীর জীবন-চরিত 


নারীগণ, তাহাৰ দেবী চবিভ্রে এককালে অবাক্‌ হইয়া বহিল। তাহার 
পর সেই গীড়িত। প্রাচীনাকে কহিলেন,--“মা ! ইহাতে আপনাৰ 
লঙ্জাব বিষয় কিছুই নাই? শবীব অসমর্থ হইলে কে না এইরূপ করিয়। 
থাকে? তবে সে সমযে আপনাৰ আপনার বাড়ীতে হয় বলিয়! অস্ভে 
তাহা! জানিতে পাবে না(। এই বাড়ীও আপনার এবং আমাকেও 
আঁপনাব কন্তাব ন্যার বিবেচনা কবিয়া সমস্ত মনোকষ্ট ভুলিয। 
যাইবেন।” 

তাহাব পব তাহাব পুন্র শয্যা ত্যাগ কবিযা বাহিবে ষাইবাব 
সময়ে পবহ্ুঃথকাতবা মহাবাণী তীহাকে গোপনে বলিলেন 
যে, “পীড়া হইলে সকসেবই এইবপ অসামর্থ্য জন্মে। এক দিন 
আমাবও এই দশ! হইতে পাবে । ফলতঃ স্ত্রীলোক বড় লজ্জামীলা। 
এই সকল ছুর্ঘটনাষ তাহাবা মৃত্যুব্ৎ লজ্জা পাইযা থাকে । অতএব 
বাবা! আমাব দিধ্য, একথা যেন, অন্তেব নিকট প্রকাশ না হয়। 
তাহ! হইলে প্রাচীন। সম্ভবতঃ লজ্জা আত্মহত্য। পর্য্যন্ত কবিতে পারে ।” 
অতি নিবন্ন দবিদ্রেবও এতদুব পবৌপকাবীতা, নির্বিকাৰ ভাব এবং 
এত নিবভিমানিতা হইতে পাবে কি না! সন্দেহ। 

এই সমষে মহাবাণীব কাশীযাত্রাকালে “কুল-শাস্্রদীপিহা” গ্রন্থে 
এবং “বঙ্গবাসী” সংবাদপত্রে মহাবাণী শবতসুন্দরী অন্বন্ধে বে যে কথা! 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহ। নিষ়্ে উদ্ধৃত হইল। ইহা। ভিন্ন, শত শত 
ইংরেজী বাঙ্গালা, উদ্দূভাষার সংবাদ পত্রসকলে এবং গবর্ণমেন্টর 
কার্ধ্কাবকর্দিগেব শত শত পত্রে তাহাৰ মহিমা কীর্তিত হইযাছে। 

প্বাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ, লোকাস্তবিত হইলে ততপতী শ্রীমতী 
মহারাণী শরতসুন্দরী দেবী রাজ্যাধিকার লাভ কবেন। ইনিও 
তৎকালে অল্প বয়স্কা ছিলেন। দৈবের প্রতিকূলে বিধিব বিপাকে 


মহারাণী শবৎসুন্দরীর জীবন-চরিত। ৯৯ 


এই পুণ্যণীলা! ও শ্রীতঃম্মবণীয়াঁ বমণীকে অকালে জীবনের প্রথম 
ভাগেই নিদীরুণ বৈধব্য-দ্রশায় নিপতিত হইতে হইল। ইনি শ্থীক্ব 
মহামূল্যবান্‌ জীবনকে তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে নিয়ত ধর্্মনকার্ধে, 
দ্বেবসেবায়, এবং তীর্থ পর্যটনে সময়াতিবাহিত করিতে কতবক্কল্ন 
হইলেন । গয়া, কাশী প্রয়াগ এবং শ্রীবুন্দাবন গ্রস্ভৃতি তীর্ঘ পর্যটন 
করতঃ বাবাণসীতে প্রত্যাগমনকালে ইহাব জনক তথায় মানবলীল! 
সম্ববণ করিলেন। বাণী শবৎস্থন্দরী বাঁবাণসীতে মহাসমাবোছে 
পিত্‌ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপনাস্তে পুঠিয়াতে প্রত্যাগমন কবতঃ রাজত্ব 
ভার স্বহস্তে গ্রহণ একবেন। অন্যান্য অপবিণামদর্শী ও প্রজাগীড়ক 
ভূম্যধিকাবিগণের শ্্যায় ইহাব হৃদয ও অস্তঃকবণ পাষাণ নির্মিত 
নহে। ইনি অপত্যন্সেহে প্রজাবৃন্দের ছুঃখমোৌচন ও সুখ বৃদ্ধি কবিয়! 
থাকেন। ইহাঁব দানশীলতা ও পবোপকাবিত| জগদ্বিখ্যাত। অনেক 
হ্থানে দবিদ্রবুন্দেব চিকিৎসার্থ দাতব্য ওষধালয় এবং হুূর্ডিক্ষ- 
প্রপ্রীড়িত দেশে বিপুল অর্থ প্রদান কবতঃ লোকেব অন্নকষ্ট নিবারণে 
নিয়তই যত্ববতী | ১৮৭৭ সালে দিলীর দরবারে ইনি মহাবাণী উপাধি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

মহারণী শ্রীমতী শবৎস্ুন্দরী দেবী সমস্ত বঙ্গসাআ্াজ্যেব রমনী- 
কুলে শিরোভষণ। ইনি মহাবাণী ভবানীর ন্যায় লোকমগুলীর 
প্রাতঃস্মবণীয়া ) ইনি বারেন্্র ভূমির গৌবব ও অত্যুজ্জল বদ্ত্বরূপ] | 
ইহার বিশুদ্ধ চরিত্র, পবিত্র দেবভাব, দানশীলত ও সহানুভূতি 
জগজ্জনের অন্ুকবণীয় আদর্শ। ইনি প্রতি দিন শত শত অনাথ! 
চিরছুঃখিনী বিধবাগণেব ভবণপোষণ করেন। রোগ ও জরাগ্রস্ত। 
সুমুূ ছঃখিনীগণের মৃত্থ্য-শব্যাপার্থে উপবিষ্টা হইয়া হ্থয়ং তাহাদ্দিগের 
সেব। ও শুশ্রষা। করিয়া থাকেন। নাবী চবিত্র কতদুর উৎকৃষ্টত! 


১০০ মহারাণী শরৎসুন্দকীর জীবন-চবিত্ত। 


লাভ করিতে পাঁবে, মানবীয় কুপ্রবৃত্তিনিচয় ধর্মচঙ্চাব মহীয়সী শক্তিতে 
কতদুব পধ্যস্ত নিস্তেজ হইতে পাবে, ইনি তাহাব জীবিত দৃষ্টাস্ত 
স্থল। অতুল ত্শ্বর্ষ্যেব অধিকাবিণী হইয়ও আহাব, বিহাব এবং 
ভোগ-ধিলাসাদিকে পদতলে দলিত কবতঃ বিশুদ্ধ ধর্মেব জন্য, পবোপ- 
কাবেব জন্য আপনাব জীবনকে উৎসর্গ কবিযাছেন। এই উনবিংশ 
শতাব্দীব শেষ ভাগে পাশ্চত্য শিক্ষা ও সভ্যতাব প্রভাবে বঙ্গীষ ললনা- 
গণ, পবণপবিচ্ছদ এবং ভোগ-বিলাসে অনুক্ষণ নিবতা রহ্যাছেন? 
কিন্তু পবিত্র চবিত্রা মহাবাণী শবৎস্ুন্দবী দেবী, পূর্ণ যৌবনা ও অতুল 
ধশ্বর্ষ্যেব অধিকাবিণী হইরাও, প্রাীনা ভাবত মহিলাগণের গো'ববের 
স্থল। ইনি সতীত্ব, ধর্মনিষ্।, ত্যাগ স্বীকাব, ও বিষষবাসনা পরিত্যাগ 
প্রভৃতি সদ্গুণেব মহদাদশ গুরদশশন কবিতেছেন। কি ইংবেজ, কি 
বঙ্গবাসী, কি হিন্দস্থানী, সকলেই একবাক্যে এক হৃদযে ইহাব বশোঁ- 
কীর্তন কবিতেছেন।” কুলশান্ত্র দীপিকা, ৫২ পৃঃ হইতে ৫৫ পৃষ্ঠা | 
ংবাদ পত্রেব অভিমত নিয়ে উদ্ধৃত হইল। 
“নৃতন বখসবেন প্রথম দিনে মহাবাণী শবৎস্থন্দবী দেবী বিষষ ভাব 
হইতে অবসব গ্রহণ করিযাছেন। ইহা বাঙ্গালিব পক্ষে গুভসংবাদ 
হে। অলৌকিক ধর্মমভীব এবং দাননীল-াঁব জন্ত বঙ্গদেশে শবৎসুন্দবী 
ওাতঃস্মবণীযা হইযাছেন। হিন্দ সম্তানেব চক্ষে শিনি পবিত্র আর্ষ্য- 
নাবী-কুলেব আদর্শ-স্বরূপাঁ। অন্য ধন্মীবলন্বীগণও একবাক্যে তাহাকে 
তক্তি শ্রদ্ধা কবিষা থাকেন। এবপ বিশ্বজনীন ভক্তি-গ্রীতি ধাহা'ৰ 
পুরস্কাব, তাহাব জীবনী আলোচনায পুণ্য আছে । 
১২৫৬ সালেব আখিন মাসে মহাঁবাণী জন্মগ্রহণ কবেন। নিজ” 
পুটিযাতেই তাহাব পিত্রীলয। পিতা৷ স্বগণব ভৈববনাথ সান্যাল মহাশয় 
পুঠিযাৰ একজন সম্তাস্ত জমিদাঁব। তিনি গৌড় হিন্দু ছিলেন $ হিন্দু 


মহারাণী শরৎসুন্দবীব জীবন-চয়িক্ত ! ১৩১ 


ধর্মোক্ত কল ক্রিয়া কলাপেব অনুষ্ঠান বাবমাস তীহাব গৃহে হইত) 
আজিও হইয়া! থাকে । মহাবাণীব মাতা অন্যাঁপি জীবিতা আছেন। যে 
সকল রমণীয় গুণ তাহাব চৰিত্রেব ভূষণ, সচবাচব একাধাবে তাহাপ্রায় 
দেখা যায না । পিতা! মাতাব সাধুগীবনেব দৃষ্টান্ত কেমন কার্য্যকব, 
তাহাদেব পবিত্রতা, তাহাদেব মহত্ব, তাহাদেব পর্্মভাব, সম্তানে কতদৃব 
বিকশিত হইতে পাবে, মহাবাধী শবৎস্থন্দবী তাহাব উজ্জ্রলতম প্রমাণ । 

অতি অল্প বযসে মহাবাশীব বিবাহ হয। তাহার বয়স তখন ছয়- 
বসব) স্বামী স্বগরঘ বাঁজা যোগেন্্রনাবাধণ তখন দ্বাদশবর্ধীয় বালক- 
মাত্র ।* গল্প শুন। যায়, বিবাহেব পূর্ধে একজন গণক মহাবাণীব বৈধব্য 
গণন1 কবিয়াছিল। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তাহাব বৈধব্য ঘটে। পিতা- 
মহী গণকের গণনা ব্যর্থকবিবার উদ্দেশে স্থিব করিয়াছিলেন, বেশী 
বয়নে পৌত্রীব বিবাহ দিবেন। বল! বাহুল্য তাহা কার্য পরিণত 
হইতে পাবে নাই। পবিণত হইলে বুঝি বঙ্গসমাজ মহারাণী শরংনুন্দরীর 
নাম কখন শুনিতে পাইত না। যাহ! হউক, কিন্তু তাহাহইলে বুঝি 
দেবী শবৎ্সুন্দবী জীবনে সুখী হইতে পাবিতেন। পবিভ্রতাময়ী মহা- 
রাণী শরৎস্ুন্দবীব গাহ্যস্থজীবন কেবল ছুঃখমর | বাল্যে বিধবা, যৌবনে 
পিভৃহীন1 হায়! ভ্রীবনের সকল ভাগই তীহার কেবল দ্ঃখময়। 
চিবছঃখিনী সীতাব চিত্র মনে কবিষা ঘে জাতি অনু'দন পবিভ্রতাঁর 
অশ্রবিসর্জন করেন, সাধবী শবতস্ুন্দবীব ছুঃখবন্ত্রধাময জীবনের ইতি- 
হাস বাস্তবিক নে জাতির অর্চনাব সামগী। 

১২৭২ সালে শরৎসুন্দরীর হস্তে বিষদভাব অর্পিত হয়। সেই 
অবধি কিরূপ প্রশংসা এবং দক্ষতাব সহিত তিনি উহা চাঁলাইয়! 
আসিয়াছেন, এখানে তাহাব পরিচয় দিতে হইবে না । গতবংসর় 


ক বয়স গণনায় ভুল হইয়াছে। বিবাহকালে রাজার বয়স ১৫শ বর্ধ। 


১০২ মহীবাণী শবৎ্সন্দরীর জীবন-চবিত | 


হইতে তাহাঁব কাশীবাঁসেবক কথা হইতেছে! সেই অবধি তিনি 
ইদানীস্তন বিষয় কার্ষ্যে অনেকটা হতাদব হইযাছিলেন। 

দীলিব দববাঁবেব সময শবৎস্থন্দবী “মহীবাণী” উপাধি লাভ করেন, 
কিন্ত তিনি খেলাত গ্রহণ কবেন নাই। গবর্ণমেণ্টকে সেই উপলক্ষে 
জানাইযান্িলেন, তিনি বিধবা, সে সম্মান তাহাব গ্রহণীয নহে। 
মহাবাণীব দান এত বিস্তৃত এবং তাহা সাধাবণে এত পবিচিত বে 
তাহাদ উল্লেখ মাত্রই এখানে যথেষ্ট । বিস্ত তিনি অতি গোপনে নিজেব 
আমলাদেবও অজ্ঞতে যে সকল দান কবেন, আজিকাব এই বাহাভন্ববে ব 
দিনে তাহাব কিছু পবিচষ দিতে হইতেছে । আজি পর্য্যস্ত প্রা 8৫ 
লক্ষ টাক দান কবিষাছেন। প্রাতে শব্য। ত্যাগ কবিবাব কিছু পবে 
বৈষবিক কাগজ পত্র দেখা এবং সংবাদপত্র পাঠ কবা তীহাব একটা 
দৈনিক নির্দিষ্ট কার্য। সেই সমষ পবিচিত ছুঃখী স্ত্রীলোক, বালক এবং 
বালিকাদল আসিষা তাহাকে ঘিবিযা বসে, কেহ কাদিতেছে, ঘবে 
খাবাব নাই, কাহাবও কাপড নাই, কাহাবও ছেলের ব্যাবাম, চিকিৎস! 
হয না। সকলেই দ্ুঃখেব কানা কাদিতেছে, শুনিতে শুনিতে মহাঁবাণী 
চদ্গেব জল মুছিতেছেন। সকলেরই অভাব মোচন কবিতে হইবে, 
কাহাকেও বিমুখ কবা৷ হইবে নাঁ। রাজবাটীতে অবশ্ঠ চিকিৎসকের 
অভাব নাই, ইঙ্গিত মাত্রেই দ্ুঃখিনীব ছেলেটাৰ চিকিৎসা হইতে পারে। 
কিন্ত মহাবাণী অতি গোপনে তাহাব হস্তে উপযুক্ত অর্থ দিযা ডাক্তার 
আনা ইয! চিকিৎসা কবাইতে উপদেশ কবেন। 

কোমল ব্যসে স্বামীৰ যত্রে মৃহাবাণী সামান্য লেখাপড়া শিখিষা- 
ছিলেন। তাহাব গব নি্জেব যত্র ও অধ্যবসায়েব গুণে সেই শিক্ষা 
বিশেষ উৎকর্ষ লাভ কবিষাছে, তাহাব নিজের একটা লাইব্রেবী আছে। 
এদেশে যে কোন স্ুশিক্ষিতের পক্ষে সেইদূপ পুস্তকরাশির সংগ্রহ 


মহাবাণী শবত্সুন্দবীব জীবন-চরিত । ১০৩ 


স্খ্যাতিব কথ1। গতবত্সর পর্য্যন্ত মহাবাণী প্রায় সকল বাঙ্গলা 
সাময়িক পত্র গ্রহণ ও পাঠ কবিতেন। অনেক বাঙ্গল। গ্রস্থকাব তাহার 
উত্সাহ ও অর্থান্ুকুল্য লাভ কবিয়া থাকেন। তীহাব প্রাতিষ্টিত বিদ্যা- 
লয়সমূহ, তাহাব সাহায্যাধীন বিদ্যার্থ নিবাশ্রয ভত্রসস্তানগণ তাহার 
বিদ্যোৎ্সাহিতাব প্রমাণ। সেই সব ভদ্রনস্তানেব প্রতি তীহাব শেহ 
এবং যত্ত মনে কবিলে চমত্কত হইতে হয। রাজসাহী কলেজের সুন্দৰ 
গৃহগুলি, বেইল প্রভৃতি তাহাদেব ছুই স্ত্রী পুকষের অক্ষষকীর্ত্ি। অস্তঃ- 
পুবে বসিযাঁও ভারতবর্ষেব উন্নতিব সুচনামাত্রে তাহাব মনে কেমন 
আনন্দ, কেমন উত্সাহ জন্মে, আত্মশাসনপ্রণালী উপলক্ষে গতবৎ্সব 
পুঠিবাৰ বিবাটনভা তাহাব উদাহবণ। সেই সভাব পদ্দাব অস্তবালে 
মহাবাণী শ্বযং উপস্থিত ছিলেন । বোধ হয অনেকেই জানেন যে আত্ম- 
শাসন সম্পর্কে এদেশে সেই প্রথম সভ]। 

মহাবাণী শবতসুন্দবী হিন্দ্ধর্শে অনস্ত বিশ্বাসবতী। তাহার জীবন 
হিন্দধর্দ্মময় ,_হিন্দুশাস্ত্রেব পকল অনুশাসন তিনি অক্ষবে অন্ষরে প্রতি- 
পালন কবিবা থাকেন । বাল-বিধব1 সেই আবাল্য ।যথাশান্ত্ ব্রহ্ষচর্ধ্য- 
অবলম্বন কবিয়। জীবন অতিবাহিত কবিযা আমিতেছেন। এই কঠোর 
ধর্মভার্পেব ফলে তাহার স্বাস্থ্য চিরদিনের মত ভাঙগিয। গিয়াছে । সেবার 
গঙ্গাসাগব হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় প্রাণসংশযরূপে পীভিতা হন। 
সেই অবধিই প্রায় অনুস্থ। কিন্তু অস্থথেব কথা সহজে কেহ জানিতে 
পাবে না। সর্ধদ] অনাবৃত হশ্্যতলে বসিয়া! থাকা তাহার নিয়ম। 
পীডার কষ্ট অসহ না হইলে আর শ্য/ার আশ্রয় গ্রহণ কবেন ন1। 
সুতবাঁং গীডা গুরুতর হইয়া ন! দাড়াইলে কখন তাহার চিকিৎস! 
হইতে পায় না। নিবাশ্রর। বিধবা ব্রাহ্মণ কন্ত! সংখ্যায় অনেকগুলি 
বারমাস তাহার আশ্রয়ে র'জান্তঃপুরে বাস কবেন। অনেক স্যয় 


১০৪ মহারাণী শবৎনুন্দবীর জীবন-চরিত । 


তীহাব। মহাঁবাঁধীকে ঘেরিয়। বসেন ও লানা গল্প কবেন। রাত্রে প্রকাণ্ড 
চাতালে সকলে মধ্যস্থলে সামান্য শয্যা শয়ন কবেন , পাঁলঙ্ক নাই, 
ইস্প্রিযয়ের গদী নাই, ছুপ্ব-ফেন-নিভ শধ্যা নাই, মে'জেব উপর সেই 
সামান্য শয্যাতেই মহাবাণী সন্তষ্ট। 

এক্ষণে কিছুদিন মধ্যে মহাবাণী বোধ হয় কাশীবাস কবিবেন। 
তিনি যেখানেই থাকুন, সমগ্র ভাবতবাসীবও প্রীতি তাহার সহগামিনী 
হইবে ।” বঙ্গবাদী ১২৯০ সাল ১৬ই বৈশাখ । 





পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 
মহাঁরাণীর ত্বকর্তৃত্ব সময়ের কার্ধ্যসমালোচনা, 
পুজ্রের হস্তে সম্পত্তির ভার অর্পণ, 
পুত্রের স্বৃত্যু, পুনরায় সম্প্ভির 
ভার গ্রহণ, নান! তীর্ঘভ্রমণ, 
কতিপয় কার্্যালোচন।, 
কলেবর ত্যাগ । 

মহবাণী শব সুন্দরী, অসাধাবণ দাঁন-ধর্শশীলা হইলেও তাহার 
বক্গণাধীন সম্পত্তি তত্বাবধান কাধ্য, অতি নিপুণতার সহিত কবিয়া- 
ছেন। ভিনি ১২৭২ বঙ্গাবে সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া ১২৯০ বঙ্গাঝে বয়ং- 
প্রাপ্ত পুত্রের হস্তে প্রত্যর্পণ কবেন। এই আঠাব বব্সবেব মধ্যে 


সমস্ত সম্পতিব উতর বন্দোবস্ত কবিয়াছিলেন। নান! উপায়ে 
প্রায় লক্ষাধিক টাক বার্ষিক আয় বৃদ্ধি এবং ন্যুনাধিক দশলক্ষ টাকা 


মহারাশী শবৎসুন্দরীব জীবন-চবিউ। 5১5৫ 


মুল্যে সম্পত্তি ক্রয কবিয়া ছিলেন। তিনি, সম্পত্তির ভাব গ্রহণ 
সময়ে প্রবল ওযাটসন্‌ কোম্পানী প্রভৃতিব সহিত বিস্তব বিবাদ বিসম্বাদ 
ছিল। ক্রমে ক্রমে সেই গুলি সন্ধি দ্বাব এবং আদালতেব আশ্রযে 
মীমাংসা কবিয়] রাম রাজ্যেব ন্যাধ প্রক্তাপালন কবিয়াছিলেন। অথচ 
গরজাগণ সন্তুষ্ট হইযা ইচ্ছা পূর্বক বৃদ্ধি হাবে জম! দিতে বাধ্য হইয়াছিল। 
স্বাহন্তে ভাব গ্রহণক!লে সম্পন্ভিব যে পবিমাণ লাভ ছিল, আঠ।ব বসব 
পব পুত্রেব হাতে সম্পত্তি প্রত্যর্পণ কালে, খবিদ1 সম্পত্তি সহ শ্ায় 
দ্বিগুণিত আয বুদ্ধি হইযাছিল। ১২৮১ বঙ্গাবেব ছুর্ভিক্ষে মহাবাণী 
প্রজাদিগকে মাতাব ন্যাষ আহাব যোগাইযা ছিলেন, এবং ন্যাষ্য 
খাজনাব মধ্যে বিস্তন টাক! মাপ দিযাছিলেন। তবে তাহার অসা- 
ধাবণ দানশীলতায সম্পত্তিক্রধে যোজিত-অর্থ ব্যতীত, সঞ্চষ কিছুই 
থাকিত না। ববং কিছু টাকা খণ হইয়াছিল। ফলতঃ সে সমষে 
ডিক্রী ইত্যাদিতে যে পবিমাণ প্রাপ্য ছিল, তাহাব ভুলনায খণ, অতি 
সামান্য বলিনেও অভ্যুক্তি হয না। তিনি প্রজাদিগেব বিদ্যা শিক্ষা, 
পীভিতেব চিকিৎস1, কৃষি বাঁণিজ্যাদিব উন্নতি, জল কষ্ট ও পথের কষ্ট 
নিবাঁবণ নিমিত্ত প্রভৃত অর্থ ব্যঘ কবিবাছিলেন। 

তাক্গব দন্ক পুত্র, কুমার বতীক্রনাবাঘণ বাঘ বাহাদ্রব, তাহাকে 
অসাধাবণ ভক্তি কৰিতেন। মহাবাণী তীর্থাপ নিমিত্ত বহু পূর্ব্ব 
হইতে অভিলাষিণী থাকিলেও, কুমাবের বষঃ প্রাপ্ত কাল প্রতীক্ষায় 
তাহা কবিতে পাবেন নাই । ১২৯০ হঙ্গাব্দে কুমাব প্রাপ্ত ববস্ক হইলো, 
মহাবাঁণী, সম্পন্তি তাহার হস্তে অর্পণ কবিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্ত, 
মাতৃভক্ত কুমাৰ, কিছুতেই সম্পত্তিব ভার গ্রহণে সম্মত কিনব মাতৃ- 
সন্গিধান ত্যাগ কবিতে সম্মত হইলেন না। অন্য বিষধ মুগ্ধা সুখাভি- 
লাষিণী মহিলা হইলে কুমারের প্রস্তাবেই অন্থমোদন করিতেন, কিন্ত 


১০৬ মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন-চরিত। 


জগতের আদর্শ সতী সংসার-বিরক্ত1 ধর্মপ্রাণ! শরৎনুন্দরী, আপনার 
হস্তে সম্পত্তি বাখিতে কিছুতেই ইচ্ছা করিলেন না। পুত্রকে নানা 
প্রকারে বুঝাইয়৷ তাহাব হন্তে সম্পন্তির ভার প্রদান করিলেন। 
কুমার কেবল মাতৃ আজ্ঞা পালনার্থ, নামে মাত্র সম্পত্তির ভার গ্রহণ 
করিলেন! তিনি সামান্ত কার্য্ও মাতাব অন্থুমতি ব্যতীত সম্পাদন 
কবিতেন না। মহারাণী শবৎন্থন্দবী, পুত্রের হস্তে সম্পত্তি ভাব দিয়] 
কাশী যাত্রা! মনন কবিলেন। 

তিনি, বিধব1 হইযা অবধি ধর্শকার্ধয ব্যতীত আপনা শবীবের 
প্রতি অনুমাত্রও দৃষ্টিপাত কবেন নাই । বরং ব্রত উপবাসে শরীবকে 
ক্ষীণ করিবাব জন্য নিয়তই চেষ্টা কবিতেন। অতএব, ক্রমে ক্রম 
নান! প্রকাব ব্যাধিতে অক্রান্তা হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহাব কার্য 
প্রণালীব কিয়ৎ পরিমাণ আলোচনা করা যাইতেছে । 

এই সংসারবপ মহাশ্মশানে ধার্টিকদিগেব দেহ, জীবন থাঁকিতেও 
মৃত প্রায়। বিষষী লোক হইতে ত্তাহাদেব চবিত্র এবং কর্তর্বয সম্পূর্ণ 
পৃথকৃ। বিষয়মুদ্ধ ব্যক্তিগণ, আপনাব অনিত্য শবীব লইযাই 
ব্যস্ত; শবীবেব সুখ, শবীবেব সৌন্দর্য্য,--শরীবেৰ যত্বেই দিন যাপন 
করে। আব ধার্মিকেবা জগৎকে নশ্বব ভাঁবাপন্ন জানিয1ঞ্মাপনার 
দেহকে পঞ্চ মহাভুতেব সমষ্টি জড় মাত্র দেখিযা আধ্যাত্তিক জগতে 
বিচরণ কবিয়! থাকেন। তাহারা, সংসাবেব কোলাহলেব মধ্যে 
থাকিযাও নীবব ও নিম্পন্দ। সংসাবেব সমস্ত কর্মই কবিতেছেন, অথচ 
তাহাবা এক্ধপ নিলিধু, যেন তাহাদের সঙ্গে সংসাবেব কোন সম্পর্কই 
নাই। অন্তেবা তাহাদিগকে পৃথক্‌ জীব বলিয়া! বিবেচনা করিয়া 
তাহাদিগেব হৃদযের গভীর মহত্বকে, আপন আপন স্বার্থ সাধনেব সছুপায় 
বলিয়! স্থির কবে। কেননা ধার্ষিকেব নিকট নশ্বর অর্থ, লোষ্ট্রেব ন্যায় 


মহারাণী শরতসুন্দরীব জীবন-চবিত। ১০৭ 


অকিঞ্চিংকর। আব নংসাঁবী, অর্থকেই প্রাণাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠতম ভাবিয়া 
থাকে । পৃথিবীতে ইহার কোটি কোটি দৃষ্টান্ত সকলেবই প্রত্যক্ষীভূত 
হইতেছে। 

ধার্মিকেবা অর্থ ত্যাগ কবিয়! সুখী, আব সংসাকীরা অর্থ অর্জন 
কবিয়াই আনন্দিত হইয়া থাকে। ইহাঁতেই সংসাবেব মায়াময় 
চক্ষে ধার্রিকেব দেহ মুতবৎ প্রতীয়মান হয। তাহাতে সংসাব 
বিবন্ত যোগী দেখিলে, সংসাবী শাহাব নিকট শবীব বক্ষার্থে মন্ত্রোধধ 
আব ত্রশ্বর্্য কামনায় তাহাকে উত্যক্ত কবিয়! থাকে । শ্বার্থণীল 
পিশাচেবা সেই দেহেৰ চতুর্দিকে বিকট হাস্তে নৃত্য কবিষা থাকে । 
আত্মীষ শ্ব-গণেব| ( কুক্বেব) তাহাব দেহেব মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া 
লইতে ব্যগ হয। লোভী শৃগালেবা অহো! বাত্রি, মাংস শোৌভে ঘিবিয়া 
থাকে। অর্থা শকুণীব! দলে দলে দূর দুবাস্তব হইতে সেই দেহের 
স্রাণে আসিয়া থাকে ( সময় নাই, অসময় নাই, ধার্দিকে চারিদিকে 
পিশাচের নৃত্য, কুক্ধুবেব বিকট শব্ধ, শৃগালেব বোল, গৃধিণীর পক্ষ 
নিষ্থুনন সর্বদাই আছে। কিন্ত, তাহাব নিকট এমন এক জনও 
নাই, যে ব্যক্তি তাহাব মহত্ব লাভে লোলুপ , অথব! এব্প একটী জীব 
নাই, যে ঞ্ঠাহাব নির্মল চরিত্রেব আদর্শ লইতে ইচ্ছুক। অর্থাদিগের 
প্রত্যেকের চরিত্র এবং বৃদ্ধি বিভিন্ন হইলেও, আশা আর উদ্দেশ্ত এক। 

ববং ইহারাও কতক ভাল( কিন্তু সংসারে যে একদল পিশাচ 
আছে, তাহারা ধার্ট্িকের দেহের মাংসে আকণ্ঠ পুর্ণ করিতেছে, 
শোণিতে আবক্ষ প্লাবিত কবিতেছে। কিন্ত কি আশ্চর্য্য, তাহাতেও 
শাস্তি নাই,-তথাপি আকাঙ্ষার নিরত্তি নাই। তাহাদের হৃদয়ে এই 
যাতন। হয় যে, তাহাবা যেরূপ পৈশাচিক চরিত্র, ধার্রিকেরাও কেন 
তাহাই হইন না।--তাহাদের পাপে তাহাদেব কলঙ্কে জগৎ যেরপ 
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কলুষিত, ধার্দিকেবা ফেন তাহাই হয ন!। তাহাব। সেই 'শীস্তিব 
হিংসানলে দগ্ধ হইয। থাকে । আব সেই জন্যই ছুবাত্মাব আপনার 
দেহেব নবদ্বাৰ দ্িণা অহবহঃ ধার্মিকে কলঙ্ক-ধূম নির্গত কবিয়া 
থাকে। কিন্তু, ঈবাচব জশৎ তাহা লক্ষ্যও কবেনা । বরং সকলেই 
প্রত্যক্ষ করে যে, পিশাচদ্দিগেব সেই কলঙ্ক-ধূমে কিম্বা তাহাব পুৃতিগন্ধে 
ধার্ম্িকেব দেহেব কিছুই অনিষ্ট কবিতে পাবেনা । পক্ষীস্তবে তন্বাবা 
তাহ।বাই দগ্ধ হইয1 থাকে। ধার্মিকেব আত্মা, পৃথিবীব অনেক উর্ধে 
অবস্থিত। পিশাচগণ, তীহাঁব পার্থিব দেহ আক্রমণে সাহদী হইলেও 
তাহাব স্থপবিত্র হৃদয স্পর্শ কবিতে পাবে না। 

মহা তপশ্থিনী, মহাবাধী শবৎস্ুন্দবী, সেইন্ষপ পবিভ্রহদয! অনন্য 
সাঁধাবণ, মহিল[কুলেব শিবোমণি ছিলেন। তিনি, দেহকে একটা 
পদার্থ বলিয়াই জানিতেন না । বিধবা হইঘা অবধি তিনি আপনাৰ 
দেহকে মৃত বলিষ! বিশ্বাস কবিতেন। স্থতবাং বিধবা! হইবাব 
মুহূর্ত হইতে সেই অকিঞ্চিৎকব মৃত গ্রায দেহ, ধশ্মকার্ধ্যে উৎসর্গ কবিষ| 
ছিলেন। তাহাৰ আপনাব শবীবেৰ গতি যত্র মমতা কিছুই ছিল না। 
সেই মৃত প্রীয দেহ, যেন কেবল পিশাচ, কুক্ুব, শৃগাল, গৃধিণীগণেব 
স্বার্থ চবিতার্থেব জন্যই ছিল। তাহাবা সেই নিমিত্ত তাহার ন্বৃধা, তৃষ্টা, 
ব্যাধি, শোক, ছুংখ কিছুই অনুভব না কবিয়া আপনা'ব স্বার্থেব কারণ 
যখন তখন বিবন্ত কবিত। কিন্তু লোকললাম-ভূতা৷ স্বগাঁষা দেবী 
শরতস্থন্দবীর জ্ঞানেব ক্রি আশ্চর্য্য প্রভাব ! মহত্বেব কি অনির্বচনীয় 
শক্তি! আত্মোৎসর্গেব কি নিকপমা মধুরিমা! তিনি, সেই শৃগাল 
কুককুবেব জন্য, অকপট চিত্তে আত্মদেহ উত্সর্গ কবিযাছিলেন। অর্থীর 
প্রার্থনা শুনিতে স্নান, আহাব, শঘন উপবেশন, কিন্বা ব্যাধিব ক্লেশ 
যেন কিছুই লক্ষ্য কবিতেন ন। তিনি ক্ষুধাতুবকে আহার দিলেই 
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নিজে পরিতোষ লাভ করিতেন। প্রার্থীর অভাব পুর্ণ করিলেই আপ- 
নাব প্রভূত শাস্তি অনুভব কবিতেন। গীড়িতের গীড়া শাস্তি কবিলেই 
আপনাকে সুস্থ দেহ! বিবেচনা করিতেন । তাহার সর্বদা এই অন্ু- 
সন্ধান ছিল যে, কোন্‌ ছুঃখী অনাহারে আছে » কাহার গৃহে অদ্য তুল 
নাইঃ কে অর্থাভাবে বিদ্যাত্যান কবিতে গারিতেছে না; কোন্‌ 
বোগী দবিদ্রতায় চিকিৎ্পাব ব্যয় দিতে অসমর্থ, কোন্‌ ব্যক্তি প্রিয় 
পুত্র কন্তাঁৰ বিবাহ দিতে অসমর্থ হইযাছে। তিনি গৃহাগত শত 
শত অনাথাকে আপনাব পবিবাবের মধ্যে লইঘা পূজনীয়া জননীর 
মত তাহাদিগেব সঙ্গে একত্রে সংসার কবিতেন। হ্ুর্য্যোদয় অবধি, 
বাত্রি ছুই প্রহব পধ্যন্ত, তাহাব গৃহ বন্ধন-ধূমে পবিব্যাপ্ত থাকিত। 
সর্কদাই, নান। উপাদেষ নামগ্রী প্রস্তত হইতেছে; ভাবে ভারে সন্দেশ, 
দধি, ক্ষীব ইত্যাদি আসিতেছে, তাহা! মহাবাণীব নিজেব জন্য কিছুই 
নহে। ব্রতোপবাদেই তীহাৰ অধিক দিন গত হইত, মাসের মধ্যে 
যে অন্পদিন আহাব কবিতেন, তাহাও সামান্ত হ্বিষ্যান্ন। দ্রপ্ধ ব্যতীত 
ছান?, ক্ষীব মাখন তিনি স্পর্শও কবিতেন না। তিনি প্রত্যহ বিস্তর 
বিচিত্র বস্ত্র, শাল বনাতি বিতৰণ কবিতেন, কিন্তু আপনি একখানি 
মোট! কাপ্রড়েই শীত গ্রীষ্ম অতিবাহিত কবিতেন। তিনি, পৌষ মাঘ 
মাসেব ছুবস্ত শীতেও পবিধেয় বন্ত্রেব অঞ্চল বেষ্টনেই শীত নিবারণ 
করিতেন । শীতেব রাত্রিতে কথ্থলাদি ব্যবহাব করিতেন! তিনি এতা- 
দশ কোমল হৃদয় ছিলেন, যে, পব দুঃখ দেখিলেই অশ্রবিসর্জন কবিতে 
কবিত্ছে ভ্রবীভূত প্রাক হইযা! যাইতেন। তাহার আপনাব অভাবের 
সীম। ছিপনা, কিন্তু অন্ঠের অভাব, অন্তেব কষ্ট দেখিলে আত্মহার! 
হইতেন। 

তিনি ঘোরতর পধপাস্মাকেও নিন্দ! করিতেন ন।. কা্ছার নিন্দা! 


১০ 
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শুনিলে বক্তাকে সবিনযষে নিষেধ করিতেন। অতি পাপাত্মাও 
হঃখে পড়িয়! তাহার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা চাহিলে তিনি অল্নান চিত্তে 
তাহাকে দয়! কবিতেন। তবে কেহ অন্তেব সঙ্গে মোকদ্দম1! করিতে 
কিম্বা! পাপাত্মাগণ, পাপ হইতে নিবৃত্তি না হইলে তাহাদিগকে কিছু 
দিতেন না। তাহাব শ্বভাবেব আব একটা অনির্বচনীয় ধর্ম ছিল যে, 
তাহাব মতেব বিকদ্ধে অতি সামান্ত লোক বক্তা হইলেও, প্রতিবাদ 
করিয়া তাহাব মনে ব্যথা দিতেন না। তিনি প্রকৃত দবিদ্রেব 
অযাচিত ভাবে ছুঃখ মোচন করিতেন। অথচ, বিধবা হইবাব দিন 
হইতে তিনি, বজত, কাঞ্চন, মণি, মুক্তা কিম্বা টাকা মোহব কিছুই 
স্পর্শ কবিতেন না ন্বর্ণ-বৌপ্যাদি উৎসর্গ কালে কুশাপ্রদ্বাবা স্পর্শ 
ব্যতীত তৎনমুদ্দায়ে হস্ত সংলগ্ন কবিতেন নাঁ। কেহ তাহাব কাবণ 
জিজ্ঞাসা কবিলে বলিতেন যে, “অর্থই সমস্ত অনর্থেব হেত, অর্থ স্পর্শ 
কবিলেই তাহাতে মমত্ব এবং লোভ বুদ্ধি হইযা থাকে ।” বাস্তবিক 
পক্ষে তিনি কর্ধ-নন্ন্যাসিনী ছিলেন। অকামে বথাশক্তি কর্তব্য কর 
কবিতে অনুমাত্রও ত্রুটি কবেন নাই। তিনি সর্বদা! মুত্তিকাসনে 
উপবেশন করিতেন, আপন ধ্যবহাব কবিতে হইলে কুশ।সন ভিন্ন অন্ত 
আপন ব্যবহার কবিতেন না। শবীব মলদিপ্ধ থাকিলেও, তাহার যোগক্ষম 
দেহ, পবিত্র সতীত্ব এবং তপশ্তাব জ্যোতিতে পুর্ণ ছিল 1 

তিনি অযাচিতন্ূপে শত শত দুঃখীব প্রার্থন! পূর্ণ কবিতেন। 
আতিথ্যে তাহাব পাত্রাপাত্র কিম্বা কালাকাল ছিল না। ধনী হইতে 
দিনহীন দবিদ্র পর্য্তস্ত, সকলকে তুল্যরূপে উপাদেয় সামগ্রীতে পরিতোষ 
পূর্বক আহাব কবাইতেন। তীহাব নিঃস্বার্থ দানের সহত্ব সহস্র দৃষ্টান্ত 
থাকিলেও এস্থানে কতিপয দৃষ্টান্ত মাত্র উল্লেখ কবা যাইতেছে। 

একবাব মহারাণী দোতালার উপর হইতে দেখিলেন যে, নয় কি দশ 


মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন-চরিতত। ১১১ 


বৎসর বয়স্ক ছুইটী বালক, অতি মলিন বেশে রাজপথের পার্থে উপবেশন 
করিয়া আছে। তাহাদেব আকৃতি, বেশ, এবং অবস্থা দেখিয়া! তিনি, 
বালকদ্ববকে অনন্তসহায় দুবদেশবানী বলিয়1 স্থির করিযা এক জন 
দাসীকে তাহাদিগের সন্ধান জন্য প্রেরণ কবিলেন। দাসী, সন্ধান জানিয়। 
বাঁলকদ্বয়েব অবস্থা এইরূপ জানাইল যে, তাহাদেব বাড়ী স্ুদুব পূর্ব 
দেশে । তাহাদিগেব নিজেব অবস্থা তত ভাল নহে যে, আশানুরূপ 
বিদ্যাশিক্ষা কবিতে পাবে, সেই কাবণ ছুইজনে বিদ্য! পিপান্গ হইয়! 
বাড়ীতে না বলিয়া বহুদেশ পর্যটন কবিতে কবিতে এখানে আসিয়াছে। 
দ্য়ামযী মহাবাণী তখনই তাহা্দিগেব অবস্থিতিব স্থান নির্দেশ এবং 
আহাবাদির ব্যবস্থা করিযা দ্রিলেন। তাহার পবে তাহাদ্িগেব ছুই জনেব 
ইচ্ছামত পাঠ সমাপ্তি পর্য্যন্ত, পাঠেব এবং ভবণপোষণেব সমস্ত ব্যয় দিয়! 
তাহাদিগকে চবিতার্থ কাবযাঁছিলেন | * 

কলিকাতা বাছুড়বাগান নিবাসী * * * কাঞ্জীলাল নামক এক 
ব্যক্তি, উত্তব বঙ্গ বেলওয়েতে কার্য কবিতেন। তিনি কোন অপরাধে 
কারাবদ্ধ হইয়া! এককালে নিঃস্ব হইয়াছিলেন। রাজ্গসাহীব জেল হইতে 
মুক্ত হইবাব সময়, তিনি শারীবিক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া! সামান্ত কিছু 
ভিক্ষা লাভ নিমিন্ত বহু কষ্টে মহারাণীব কাছাবীতে উপস্থিত হুইয়া- 
ছিলেন। মহাবাণী, লোক মুখে তাহাব ছুরবস্থাব বিষয় অবগত হইয়া 
ছুই মাস কাল চিকিৎসা কবাইয়া আরোগ্য হইলে নগদ চারিশত 
টাক। দিয়া বিদায় কবিয়াছিলেন। 

অন্য একজন বেলওয়ের কশ্মচারীকেও কারাভোগেব পর ছুইশত 
টাক! দিয়। নানারূপে সাস্বন1 কবিয়া বিদায় করিয়াছিলেন । 


ক ইহাদের একজন বি, এ) পাশ করিয়া শিক্ষকতা করিতেছেন এবং অন্য জন 
চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শা হইম্। এসিষ্টাণ্ট সাঞ্জন হইয়াছেন । 


১১২ মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন-চরিত। 


পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ধে, দানকালে কর্ম্মচাবীগণ, অনেক 
সময়েই নাবালকের সম্পত্তি বলিয়! বাধা দিতেন। মহাবাণী, অনেক 
সময়ে আপনার বুদ্ধি কৌশলে গ্রকারাস্তবে সেই কর্তব্য সাবধানে 
ংসাধন কবিতেন। তাহাব পুরোহিত বংশীষ একটী বালককে তিনি, 
আপনা ব্যয়ে বিক্রমপুব এবং নবদ্বীপে শাস্ত্রাধ্যন কবাইর1 কৃতবিদ্য 
কবিয়াছেন। সেই বালক ক্ৃতবিদ) হইয। পুঠিয়া বাজধানীতে অবস্থিতি 
কালে, মহাবাণী জানিলেন যে, ছুর্ধহ তিন হাজাব টাকা খণেব জন্য 
পুবোহিত-বালক সর্বদাই শর হইযা থাকেন। একত্রে এই তিন হাজার 
টাকা দানে কর্শচাবিগণ, কিছুতেই সম্মত হইবেন না) আর মহাবাণী, 
অন্য প্রাকাবে এই টাকা প্রদান কবিলেও, অন্য পুবোহিতগণ, মন:কষ্ট 
পাইতে পাবেন। অথচ তিনি, সকলকেই সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন। 
অন্যেব একূপ খণ নাই যে, সকলবেই সমান উপায়ে সন্তুষ্ট কবিতে 
পাবেন। শেষে তিনি, চিস্তা কবিব| খণী পুবোহিত পুভ্রকে তিন হাজাব 
টাকা খণ দিয়া ক্রমশঃ লইবাব জন্য কর্চাবীদিগেব নিকট প্রস্তাব 
কবিলেন। কর্ম্মচাবীব এততন্্াবা প্রত্যঞক্ষে কোনও বূপ স্গতি প্রদর্শন 
কবিতে অশক্ত হইয়া তাহাব প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কিছু দিন পৰ 
তিনি একটা চতুষ্পাঠী স্থাপন উপলক্ষে সেই পুবোহিতকে মানিক চল্লিশ 
টাকা বৃত্তি অবধাবপ কবিয1 এবং আব কিছু দিন গবে একটি অতিবিক্ঞ 
স্বস্ত্যযন উপলক্ষে মাসিক কুড়ি টাকা বন্ধান কবিরা দিলেন। তাহার 
পৰে অন্যান্য উপলক্ষেও কিছু কিছু দিযা অল্প দিনের মধ্যে সেই তিন 
হাজাব টাক। খণ হইতে পুবোহিত সন্তানকে মুক্ত কবিয়] দিয়াছিলেন। 
তিনি ঘে আঠাব বৎ্সব কাল শ্বহস্তে সম্পন্তি বাখিয়াছিলেন। 
ইহার মধ্যে কোনও চাকব বিশেষ অপরাধ করিলেও, তাহাকে 
কর্ম হইতে অবসব করেন নাই। তীাহাব তেজশ্মিনী মৃত্তি, আর 


মহারাণী শরৎনুন্দরীর জীবন-চরিত। ১১৩ 


নিরূপম দয়াই সকলেব চবিত্রশোধক শাসন-দগুরূপে প্রতীষমান হইত। 
ভূত্যগণ, এই ধর্মী দেবীব কোনও প্রকার অনিষ্ট করিতে মহা! 
আতঙ্কগ্রস্ত হইত, তাহাব পৰ, তীহার অপাব ককণ! হইতে বঞ্চিত 
হইবে বলিয়া! ভষে অনেক দুষ্ট লোকও, শোধিত চবিত্রবান্‌ হইয়া- 
ছিল। তাহা স্মবণশক্তি নিতান্ত প্রথবা ছিল। প্রত্যহ অপবিচিত 
শত শত প্রার্থীকে তিনি স্বযং না দেখিতে পাঁইলেও যাহাঁৰ নাম এবং 
অবস্থা একবাব শুনিতেন, দশ বনব পব সে পুনরাষ উপস্থিত হইলে 
তাহাৰ অবস্থা শুনিবামাত্র অনাঘাসে চিনিতে পাঁবিতেন। পরিচিত 
অপবিচিত যে কোনও বাক্তিই কেন না হয়, একবাব তাহাব নিকটে 
কোনও সাহাদ্য পাইলে, আজীবন তাহাব অন্য প্রকাবেধ বিপদ 
উদ্ধাখের কি উন্নতিব জন্য, ধেন তিনি সর্বথ! দায়ী বলিয়া বিবেচন। 
কবিতেন। সেব্যক্তি সমভাবে থাকিলে, মহারাণী তাহাকে সর্বপ্রকারে 
চিবদিনই স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাহাব দয়া বিভবণে শ্বদেশী 
বিহেণী, স্বন্্ী বিধন্্ী বিভাব ছিল না। তিনি দানেব জন্য অনেক সময় 
খগ কবিতে, এবং খণেব সুবিধা না হইলে যে পর্য্যন্ত অর্থাঁর প্রার্থন। 
পূর্ণ কবিতে না পাবিতেন, নে পর্যন্ত অনাহারে বোদন কবিতেন। 

তিনি, কাহাবও নিঞ্চব ভূমি, জবিপে পবিমাণ অপেক্ষা অতিরিক্ত 
দৃষ্ট হইনেও বাঁজেযাপ্ত কবেন নাই। যদি কেহ দলীল দেখাইতে 
না! পাবিতেন, তবে তাহাৰ দীর্ঘকাল ভোগাধিকারই উৎ্কষ্ট প্রমাণরূপে 
গণ্য কবিতেন। 

একবাব তাহার কার্ধ্কাবকেব! একজন ব্রাহ্মণের দলীল ন। থাকায় 
দশ বিঘ' ব্রঙ্গোন্তব বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্গণ বহু চেষ্টাতেও 
এ বিষয় মহাবাণীব গোঁচব করিতে পারিয়া ছিলেন না। এক দিন 
মহীরাণী পাল্কীযোগে পিতৃগৃহে বাইবার সময় পথে সেই ত্রাক্ণ 


১১৪ মহাঁবাণী শরৎসুন্দরীর জীবন-চরিত। 


উচৈঃস্ববে তাহা মনোবেদন। নিবেদন করিতে লাঁগিল। তখন 
মহাবাণী পাল্কী চলা বন্ধ করিয়া সমস্ত অবস্থা শুনিয়া তাহাৰ পিতৃ- 
ভবন হইতে প্রত্যাগমনকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে রাজবাডীতে অপেক্ষা 
ককিতে আদেশ দিষা পিত্রালযে গনন কবিলেন ! কিছুকীল আস্তেই 
মহাবাণী স্বভবনে আসিবা দববাব গৃহে বসিবা কর্ম্মচাবীদিগের সহ 
ব্রাহ্ণকে ডাকিয়া আনাইলেন। সকলে আপিলে মহাঁবণী কর্মচারী- 
দিশেব নিকট অবস্থা ভিজ্ঞাস। কবিলে তীহাব1 স্বকৃতকাধ্য স্থির 
াখাব ভঙ্ঠ ব্রাঙ্গণেব বিকদ্ধে বলিতে ক্রটি কবিলেন না। দবামধী 
মহাবাণী কর্মচাবীদিগকে কোনও কথায় নিবস্ত কবিতে ন! পাবিয়া! 
কহিলেন যে “এই ব্রাক্ষণেৰ বদিচি কোনও দলীল নাই, এবং দখল 
ভোগেবও গ্রীমাণ নাই, কিন্ত কোনও কপ সম্বন্ধ ব্যতীত ইনি বাজ- 
ধানীতে একটী বঞ্চনাব কার্যে সাত আট বসব কীদিতেন না। 
অতএব আমি এই দশ বিঘা ভূমি ইহাব জীবিকা নিমিত্ত দান কবিতে 
ইচ্ছ। করি। আপনারা বিবেচনা কবিষা দেখিবেন যে, আমি এই 
সম্পত্তি, এই অক্টালিবা থাকিতেও চিব ছুঃখিনী। আব আমাৰ সমস্ত 
সম্পত্তি, কেবল আমাকে “ম।” বলিষা ডাকে বলিঘা একজন ব্রাহ্মণ 
সম্তানকে (অর্থাৎ দন্তক পুব্রকে ) দিতে পাবিয়াছি। একব্রক্ষাণও 
গুভ্রের স্ভাষ আমীব নিকট সামান্ত কিছু জীবিকা জঙ্ট। প্রার্থন। 
করিতেছে, সে স্থছে দশ বিঘা ভূমি দান অতি পামান্ত। আমাব দন্তক 
যে, ইহাব পব এই সামান্য ভূমি হইতে ইহাকে বঞ্চিত কবিবে এপ 
বিশ্বাস কবি না।” বশ্দুভাবীগণ নিকস্তর হইলেন, এবং তুমি দানের 
অন্থমোদন কবিলেন। ব্রাহ্মণ মা মা বলিতে বলিতে পবমানন্দে গৃহ 
গমন কবিলেন। 

মহারাণী গুকতব অপবাধীব বিরুদ্ধেও কৌজদাবী কবিতে অনুমতি 


মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন-চরিত | ১১৫ 


দিতেন না । কার্ধ্যকাবকগণ, তীহার অজ্ঞাতে কাহাৰও বিকদ্ধে ফৌজ- 
দারীতে নালীস কবিলেও, তিনি জ্ঞাত হইবামাত্র প্রতিবাদীকে 'পাধ্যমত 
রক্ষা কবিতেন। 

তাহাব পতিব আমলে একজন চতুব মৌক্তাব, কিছুদিনেব জন্ত 
তাহার প্রধান কর্মচাবীর পদে নিবুক্ত হইয! নিরপেক্ষ ভাবে সম্পত্তি 
শাসন আবন্ত কবিলেন। মহাঁবাণীৰ মৃছু ব্যবহাবে অনেক কর্ম্মচারীই 
প্রশ্রষ পাইযাছিল। কিন্তু এখন, মোক্তারেব নিবপক্ষপাত কার্ধ্য 
তাহাদের বড়ই বিবক্তিকব হইয়া! উঠিল! অবশেষে সকলে গুপ্ত 
পবামর্শ কবিঘা মোক্তাবেব পুর্ব পর্দেব আয ব্যযেব, নিকাশেব জন্য 
মহাবাধীব নিকট প্রার্থনা জানাইল। তিনিও তাহাতে সম্মতি প্রদান 
কবিলেন। মোন্াব বদিচ এখন প্রধান কর্মকর্তা হইয়া স্যায়বাদী 
হইযাছেন, কিন্ত তাহাৰ পুর্ধ্ব পদেব কার্ষ্যে যতদুর সাধ্য মোক্তারী 
হাত চালাইতে ক্রটি কবেন নাই! তিনি নিকাশে অন্যান্য বিষয়ে 
বিস্তব টাকাব জন্য দাবী হইলেন। তাহাব মধ্যে বর্ষে বর্ষে কোম্পানীব 
কাগজের সুদ যাহা বাজসাহী কালেক্টবি হইতে লইতেন, তাহার 
অনেক টাকা ভিসাবে জম! দিযাছিলেন না। অন্যান্য কর্মমচারীগণ, 
মোক্তাঞ্টের বিশ্বামঘাভকতা! প্রমাণেব এই স্থযোগ পাইয়া যে ষে 
তাবিখে সুদ থবচ পভিযাছে, কালেক্টুবী হইতে সেই সেই তারিখের 
খবচ বহিব জাবেদা নকল লইবা'ব দবখাস্ত কবিলেন। 

মোক্তার অতি জুচভুব, তিন অন্যান্য ক্্র্চাবীব অভিসন্ধি বুঝিয়াই 
কর্ম ত্যাগ কবিয়! আপনাব বিপদ উদ্ধারেব চেষ্টায় প্ররুত্ত হইলেন। 
পৰে প্রকাশ হইল যে, কালেক্টবিব সেই সেই সময়েব খরচ বহি অন্কু- 
সন্ধ'নে পাওয়া যাইতেছে নাঁ। কাঁলেক্টব সাহেব এই ঘটনা জ্ঞাত হইয়া 
বহি বাহির জন্য কর্মমচারীদিগেব প্রন্টি বিশেষ শাসন আরক্স করিলেন । 


১১৬ মহাবাণী শরৎসুন্দবীর জীবন-চরিত। 


কিছুদিন পরে বহি বাহিব হইল, কিন্তু যে যে তারিখে মোক্তারের 
মাবফত মহারাঁণীব নামে কোম্পানীব কাগজেব সুদ খবচ পড়িয়াছে, 
সেই সেই তাঁবিখেব পাতা পবিবর্তিত হইযাছে। কালেক্টব মিঃ হিলি 
সাহেব তজ্জন্য অনেকগুলি কর্পচাবীকে কন্ধ হইতে অবনব কবিয় 
ঘোক্তীরেব চক্রান্তে ধে এইকপ হইবাছে, তাহাই বিশ্বাস কবিলেন। 
এবং তিনি মহাঁবাণীব কর্মচাবীদিগেব সাহায্যে মোক্তাবকে প্রতিবাদী 
কবিয়া মাঁজিষ্টেটশ্ববূপে তদস্ত পূর্কক মোক্তীবকে সেশন আদালতের 
বিচাঁবার্থ অর্পণ কবেন। এই মোকদমাব সময মোক্তার, নিররণিষ- 
চরিত্রা মহাঁবাণীৰ নানাবপ নিন্দী কবিতে লাঁগিল। কিন্তু বিস্তর 
কর্মচাবী মোক্তাবেব বিকদ্ধাচাবী হইলেও, এবং মোক্তাব শবণীপন্ন 
হওয়া! দুবেব কথা, তাহাকে নান! প্রকাৰ কটু কথা বলিলেও, দযামধী 
মহাঁরাণী শবতুস্থন্দবী, সকল বাধা বিপন্তিব মধ্যে একাকী মোক্তারকে 
বক্ষ! কবিতে প্রবৃত্তা হইলেন। তীহাব সেই দৃঢ় অধ্যবসায় দেখিয়া 
মোক্তাবের বিবদ্ধাচাবী, কর্মচাবীগণও অগত্যা বৈবনির্য্যাতনে ক্ষাস্ত 
হইল। মহাবাণী, সে মোঁকদ্দমাঁধ তদ্দিব না কবিষা দোষী মোক্তাবকেও 
বিপন্ুক্ত করিযাছিলেন। 

সনাতন আধ্যধর্ম্ে তাহাব প্রগাড বিশ্বাস ছিল। তির ক্ষুত্রা- 
দপি ক্ষুপ্র কাধ্যও অকামধরন্ম্ে অনুপ্রাণিত হইযা নির্াহ ফবিতেন। 
অথচ সকল কার্য্যেব প্রাবন্তেই লক্ষ্য স্থিব কবিয়া শেষ পর্য্যন্ত অতি 
ধৈর্য্য এবং অধ্যবসাঁষেব সহিত বৈধাচাবে সম্পন্ন কবিতেন। এই 
মহ গুণ, তাহাব বাল্যজীবনেই দেখা যাইত। তীহাব সকল কার্্যেই 
সুব্যবস্থা ও প্রকাবাভিজ্ঞতাব পরিচয় ছিল। এবং ন্ুদ্র কার্য্কেও 
অবহেল1 না কবিয়া ক্ষুদ্র, বৃহৎ সকল কার্য্যেই তুল্যরূপে যত্রশীলা 
ছিলেন। তংকাল প্রচলিত মহিলাম্থলভ শিল্েও তাহাৰ বিশেষ 
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দক্ষতা ছিল। তৰে বিধবা হইযা অবধি কেবল দেব বিগ্রহ্দিগের 
নানাপ্রকার পুষ্পাভবণ এবং পুষ্পমাল! নির্মাণ ব্যতীত অন্য কোন 
শিল্পে তিনি হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাহাব বন্ধন গটুতাও সামান্য 
ছিল না। তবে নিজে কিছু স্থুলাঙ্গী এবং আচার পবায়ণ খলিয়! 
রন্ধনাদি কার্ষ্যে কিছু অস্থুবিধা হইত। তথাপি ক্সমন্স সময় রন্ধন 
কবিয়। ব্রাহ্গণভোজন কবাইতেন এবং বারাণসী ক্ষেত্রে বাস কালে 
প্রত)হ স্ব-পাকে একটা অথব! ছুইটা দণ্ডী ভোজন করাইতেন। কোন 
সামান্য কার্যে তিনি সাধ্যপত্বে অনুকরণ অনুষ্ঠান কিন্বা অক্ষহীন 
দ্ূপে নিষ্পন্ন কবিতেন না। ব্রতাঙ্গ উপবাস ও নিষমাদি স্বয়ং কর। 
তিন্ন অন্যকে প্রতিনিধি দিতেন না। তিনি জানিতেন যে ব্রতাঙ্গ 
উপবাদে এবং সংযত আহাবে চিত্তসংযম ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহই প্রধান 
উদ্দেশ্ত। যদি ব্রতেব দ্বারা, শরীবেব অসতপ্রবৃত্তি সকল দমন এবং 
সৎগ্রবৃত্তি সকল উন্নত না হইল, তবে ব্রত কবায় ধলকি? এই 
কাবণে সমবে লমবে শ্রবণ! একাদখার সঙ্গে কোন কোন ব্রতের তিথি 
একত্র হইয়া তাহাঁকে একাদিক্রমে তিন চাবিদ্দিন পর্য্যস্ত নিরম্থু উপবাস 
কবিতে হইত। কোনও সময, তাহাব দেহের কান্তি পুষ্ট বুদ্ধি হইলে, 
দেহে কিপাপ প্রবেশ কবিয়াছে বণিয়া চিস্তায়্ অস্থির হইতেন ;) এবং 
সংযত আহার দ্বাবা শবীব শোষণ কবিতেন। 

মহাবাণী, প্রত্যেক তিথি কৃত্য ব্রত, উপবাস, দেবার্চনণ, শ্বন্ত্যয়ন, 
ইত্যাদি, শাস্ত্র পদ্ধতিমতে যথাবথরূণ্ সম্পাদন কবিতেন। বাল্য 
বয়ে পতির চেষ্টায় যে বিদ্যাশিক্ষ1! আবস্ত কবিয়াছিলেন, ছুই বৎসরের 
অধিক কাল শিক্ষকেব সাহাম্য পাইয়াছিলেন না। অথচ হস্তলিপি 
তাহার আপনার আরন্ত ছিল বলিয়া শিক্ষকের “সমানি সমশিরষাণি 
ঘনানি বিরলানি চ--৮ এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষবে পালন করিয়া 
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ছিলেন; তাহাতেই তাহার হস্তাক্ষব ছাপাব মত পবিস্কাব এবং স্মুদৃহ্া 
হইয়াছিল। তিনি অতিদ্রত কিন্বা অতি বিলম্বে লিখিতেন ন।। অথব! 
চিরস্তন পদ্ধতিব প্রতিকূলে আপনাব নিতান্ত আত্মীয় স্ত্রীলোকদিগকে 
পর্য্যন্ত স্বহস্তে পত্র লিখিতেন না । অথচ পুস্তক বিশেষ হইতে ধর্শ- 
বিষয়ক কবিতা সকল সংগ্রহ কবিষ1 ম্বহস্তে লিখিতেন। তীহার 
প্রকাণ্ড পুস্তকাগাঁবে স্বহস্তলিখিত একখানি কবিতা পুস্তক অদ্যাপি 
রক্ষিত আছে। তন্ভিন্ন সংস্কৃতেও তাহাব সামান্য বুৎপন্তি ছিল না। 
তিনি আপনি, ভোগন্থ বর্জিত চিবছুঃখিনী হইলেও তাঁহাব বিনীত 
শ্মিতপূর্বব নঅভাষায, ঘোব পাপাত্মাও মন্রুগ্ধব্ৎ বশান্থবর্তী হই ত-- 
পুরশোকবিধুবাও শাস্তিলাভ কবিত। 

এক খাডীতে তিনজন স্ত্রীলৌক একত্র থাকিলে গৃহস্থ জালাতনেৰ 
একশেষ হইযা থাকেন, কিন্ত, তিনি নান! চবিত্রা শত শত স্ত্রীলোক 
লইযা, তাহাদেব নান। যাতনা সহিযাঁও অন্লানচিত্তে বাস কবিতেন। 
তিনি দকিদ্রা বয়ঃকনিষ্ঠাকেও সম্মান স্থচক কথার সম্বোধন করিতেন। 
অতি হীনজাতীয় লৌককেও নামগ্রহণে ডাকিতেন নাঁ। পুবষমাত্রকে 
পিতা অথবা পুত্র এবং স্ত্রীমাত্রকে মাত। অথব1 কন্যা সম্বোধনে 
ডাকিতেন । তাহাব দেহে কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাতমুর্ধ্, এই 
পাঁচটী বিপুব প্রভাব এককালে ছিল না। তবে দবিদ্রেব দুঃখে মুগ্ধ 
হইতেন ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে মোহেবও প্রাবল্য ছিল না। তিনি কি নীচ, 
কি ভদ্র, সকলেব সহিতই নির্কিশেষ ব্যবহারে সমানব্ধপে আপ্যায়িত 
করিতেন । তাহাব নিকট যে, শত শত সনাথা অনাথ বাস কবিত, 
সব্ধদাব নিমিত্ত তাহাদেব তত্বাবধান কবিতেন। তাহাব মধ্যে 
কাহারও পীড়া হইলে জননীব ন্যায় স্বহন্তে সেবা শুঞ্ষা করিতেন। 
তিনি কাহাকেও কোনও দিবস ধর্্মবিষয়ে উপদেশ কবিতেন ন!, 


মহারাণী শবতস্থন্দরীর জীবন-চর়িত। ১১৯ 


কিন্বা কাহাকেও ধর্ম্মানুন্টানে বাধ্য কবিতেন না । ইহাতেও যদি কেহ 
ধর্দমাচাবে প্রবৃত্ত হইত, কিম্বা কোনও ধর্ম্নকার্য) দেব পুজাদি কবিত, 
তবে তিনি অযাচিতরূপে তাহাক বিশেষ সাহায্য কবিতেন। তাহার 
অন্নপূর্ণ। পুজা এবং জগদ্ধাত্রী পৃজাব আয়োজন দেখিয়া! পুঠিয়ার অনেকে 
্ব স্ব গৃহে সেই সকল পৃঁজাব অনুষ্ঠান কবিতেন ) মহাবাণী দ্রব্যজাত 
এবং নগদ টাকাব দ্বাবা তাহাদিগেব ঘাহায্য কবিতেন । 

তি হীন জাতীয়া হইলেও, মহাবাণী কাহাকেও আপনার উচ্ছিষ্ট 
দিতেন না । তিনি শবীবীমাত্রেব দেহেই পবধাস্মা শ্বরূপ ঈশ্বরাধিষ্ঠান 
বিশ্বাস কবিতেন। তাহাব ছুইটা দৃষ্টান্ত এস্থানে উল্লেখ কব! যাইতেছে । 

ববিশাল জেলাব রাকৃসা৷ নিবাসী বাজমোহন সবকাব নামক 
জনৈক কায়স্তজাতীয ব্যক্তি, অসহা শূল বেদনায় অস্থির হইয়া ভগবান্‌ 
বৈদ্যনাথ দেবেব নিকট হত্য। দিয়াছিল। তাহার প্রতি মহারাণী 
শরতস্ুন্দবীর উচ্ছিট ভোজন কবিলে, ব্যাধিশাস্তি হহখার হ্প্লাদেশ 
ছয়। পবে বাজমোহন, মহারাণীব নিকটে আসিষ। তাহাব উচ্ছিষ্ট 
প্রার্থনা কবে। কিন্তু তিনি, দেবাজ্ঞা শুনিযাও আপনাব কর্তব্য বিশ্থবৃত৷ 
হইলেন না। তাহাকে কোনও মতেই উচ্ছিষ্ট প্রদানে স্বীকৃত হইলেন 
না। অবুশেষে সেই কায সম্তান তাহাব দ্বাবে অনাহারে হত্য। দিয়] 
রহিল। তখন মহাবাণী মহাব্যাকুলা হইযা! পণ্ডিতদ্িগের অভিমত 
লইয়া একটা পাত্রে ফল দাজাইযা তিনি পবিত্র হস্তে তাহার মধ্য হইতে 
একটী ফল তুলিয়া আহাব কবিলেন, এবং পাত্রস্থ ফল সেই কায়স্থ 
সন্তানের নিকট প্রেরিত হইল । কারস্থ সম্তান, তাহাই মহাপ্রসাদ- 
জ্ঞানে ভক্তিপূর্বক আহার কবিয়া কঠোর বাধি হইতে উদ্ধারলাত 
করিল। রাজমোহন, তাহার নিকট কিছু প্রার্থনা না করিলেও, 
মহারাণী তাহাকে পাথেয় শ্বূপ তিনধত টাক! প্রদান করিয়াছিলেন । 


১২০ মহারণী শরৎনুন্দবীব জীবন-চবিত। 


মহারাণী কাশীধামে অবস্থানকালে একটী হীনজাতীয় অন্ধ,ত্াহাঁর 
নিকটে প্রকাশ কবে যে, সে দেবাদিদেব বৈদ্যনাথধামে হত্যা দিয়] 
মহারাণীব চরণামৃত পানে ব্যাধিমুক্কিব আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্ত 
মহারাণী আপনাব পদধৌত জল কোনও মতেই দ্রিভে সম্মত! লইলেন 
না। অবশেষে দাসীদিগের নিকটে অন্ধ মিনতি পুর্বক প্রার্থন! করিলে 
তাহাবা গোপনে মহারাণীব স্ানাভিষিক্ত কিছু জল লই দিয়াছিল। 
এবং তাহাতেই সে কৃতার্থ হইব যায় । 

মহাবাণী, আপনি গর্বিত না হইলেও, পুঠিয়। রাজবংশের সম্মমনের 
প্রতি লক্ষ করিষা সকল কাধ্য কবিতেন । পলদা নিবাসী মুকুন্দনাথ 
ভষ্টাচারধ্য * অসম্থ শৃলবেদনাষ সর্বদাই কাঁতিব থাকিতেন, একদিন 
স্বপ্নে দেখিলেন য়ে, মহাবাণী শবঙস্থন্দবীব নিকটে ভিক্ষা করিবা ভিক্ষ' 
লব্ধ টাকায় নাটোবের তিন ক্রোশ দুববন্তী পবিত্রমলিলা আত্রেরী 
নদীর তীবস্থ বাক্বেব কালীমাতাৰ অর্চনা কবিলে বোগ মুক্ত হইবেন। 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিষ্ঠাবান আধ্যধশ্াবলশ্বী এবং স্ুুপপ্ডিত। তিনি 
বছপথ অতিবাহিত কবিরা পুঠিয়ায় মহাবাণীৰ নিকট উপস্থিত হইয়] 
সমস্ত অবস্থা নিবেদন কবিলেন। মহীবাণী, এই বিষয়ে কর্ধমচারীদিগের 
অভিমত জিজ্ঞানা কবিলে কেহ পাঁচ টাকা, কেহ বা উদ্াবতা, দেখাইয়! 
ঘশটাক। পর্য্যন্ত দিবাৰ অভিমত ব্যক্ত করিলেন। তাহাতে মহারাণী 
কহিলেন যে “ভট্টাচার্য্য মহাশয়েব এরূপ এক এক শিষ্য 'মাছেন যে, 
এক জনেই এই কার্যে দশ সহম্র টাক] সাহায্য কবিতে পারেন। 
তত্ভিক্ন তিনিও একজন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। তিনি কোনও দ্িবসই 
এখানে ভিক্ষা কবিতে আইসেন নাই, কিন্বা তাহাব তিক্ষা করা ব্যব- 
সায়ও নহে। অতএব অদ্য তাহাকে এক টাকা দিলেও তিনি ব্যাধি 
ইনি গুরব্যবসামী ও সঙ্গতিপনন ব্যক্রি। অনেক বড়লোক ইহাদিগের শিষ্য 


মহ্থারাঁণী শরত্সুন্দাবীব জীবন-চরিত । ৯১২৯ 


মুক্তির আশাম্ন তাহাই গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ বোধ করিলেও, পুঠিয়া রাজ- 
ধানীর সম্মানের প্রতি আমাদের সকলেরই দৃষ্টি করিতে হয়। অতএব 
আমি পাঁচ শত টাকাব নন এই ব্যক্তিব ভিক্ষা, কল্পনা করিতেও 
লজ্জিতা হইতেছি।” এই কথায় কর্মচারীদিগেব জ্ঞানোদয হইল) 
তাহারাও শেষে পাঁচ শত টাক1 দানেই সম্মত হইলেন। ভত্রাচার্্য 
মহাশয় সম্পূর্ণ টাকায় বিশেষ সমারোহে বাক্সরে পুঁজ! দিয়া চপরিতার্থ 
হইয়াছিলেন। 

মহাবাণী, প্রক্কত বিশ্বাস-পাত্রকেই বিশ্বাস কবিতেন, অথচ তাহার 
কার্ধ্যপ্রণালীর স্থব্যবস্থায় অন্যে তাঁহা বুঝিতে পারিত না। ববং 
তাহাব কর্মে সংস্ষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই মনে মনে জানিত যে, তিনি সকলকেই 
তুল/পনপে বিশ্বীস করিয়া থাকেন। বিশ্বাসপাত্র নির্বাচনেও প্রায় তিনি 
অনুতপ্ত কিম্বা লক্ষ্যত্রষ্টাী হইতেন না। তিনি পরচিত্তপরিজ্ঞান-কুশল! 
ছিলেন বলিয়। অন্তঃপুবে থাকিয়া বিস্তৃত রাজত্ব স্থন্দবরূপে শাম্ুন 
করিতে পারিয়াছেন। 

সম্পত্তি শাসনকার্ষ্যে তাহাৰ উচ্চবেতনের কর্ধচাবীসকল থাকিলেও 
নিম্মশ্রেণীর বিশ্বস্ত কর্শচারীদিগকে মন্ত্রণাসমিতিতে গ্রহণ করিতেন । 
এপন্থন্বে তাহাকে কেহই কোনও বিষয়ে অযথা! আত্মান্থবর্তীতায় লইতে 
পাবে নাই। পাঁচ সাত জন একত্র পরামর্শ করিয়। বাদাহ্থবাদে তিনি 
যে পক্ষকে সমর্থন করিতেন, সেই পক্ষের মতান্লারেই কার্ধ্য হইত। 
তাহার প্রচলিত স্থনিয়মে প্রধান কর্মমচারীগণ তাহার নির্দিষ্ট বিশ্বস্ত 
নিক্শ্রেণীর কর্প্রচারীর অগোচরে ম্বাধীনভাবে কোন কার্য করিতে 
পারিতেন না। কোনও গুরুতর বিষয়ে কার্ধ্কাবকদিগের বিশেষ মত- 
বৈষম্য ঘাটলে, রাজসাহী কিম্ব।। কলিকাতা হাইকোর্টেব উকিলদিগের 
মত লইয়া সেই কার্ধ্য সম্পাদন করিতেন। 


৯১ 


১২২ মহারাণী শবৎস্থন্দবীব জীবন-চবিত। 


তাহার বাজত্ব-সংক্রান্ত কার্ধয হইতে ধর্্দ পুণ্য বিষষক যাঁবদীয় 
কার্ষ্য, আভম্বরশৃন্ধ, সকলেব শান্তিপ্র্, এবং সন্তোষজনক ছিল! এক 
জন গুরুতর অপবাধ কবিলেও, যে কিছু অসন্তোষ প্রকাশ কবিতেন, 
তাহাঁতেই দোষধীব গুকতর শাসন হইত। কেন না সকলেই তাহার 
কথাকে দৈববাণীৰপে, এবং তাোঁহাব অসন্তোষ সর্বনাশকব বলিয়া 
গাট বিশ্বাস কবিত। তিনি,মনে মনে কষ্ট হইয়াছেন, দোষী ব্যক্তি 
ইহ বুঝিলেই সে মৃত্যুবৎ বাতন অনুভব করিত । তাহাব স্নেহচ্যুত 
হইতে অতি নবাধমেবও প্রবৃত্তি হইন্ড ন1। 

কখন, কন্মচাবীগণ, কোনও অপবাধীকে অর্থও কি অপমানিত 
কবিতেছেন, মহীবাণী এপ কথা শুনিলে তাহাব আহার নিত্রা রহিত 
হইত | একবাব কোন প্রজাকে গো-হত্যা অপকাধে, প্রধান কর্মচারী 
এক শত টাকা অর্থদণ্ডেব আদেশে আবদ্ধ বাখিষা স্বানাহাৰ জন্ক 
স্ব-গৃহে গিষাছিলেন। বেলা ছুই প্রহবেব পব, মহাবাণী শুনিতে 
পাইলেন যে, সেই অপবাধী ব্যক্তি অনাহাবে কষ্ট পাইতেছে। অথচ 
এই মধ্যাঙ্ম কালে প্রধান কর্মচাবীব বিশ্রামকালে তাহাকে আহ্বান 
কবিষ1 ত্যক্ত কবাও বৈধ নহে, কিম্বা তাহাকে ন। জিজ্ঞাসা কবিয়া 
দণ্ডাজ্ঞাব রূপাস্তব ছ্বাব! প্রধান কম্মচাবীকে অপমানিত কবা৪ কর্তব্য 
নহে। ন্ুতবাং নিকপাষে প্রজাব ছঃখে তিনি শোকাকুন্দা হইযা 
স্বয়ং লীনাহীৰ না কবিষা বোদন কবিতে লাগিলেন। দ্দিবা চারি 
ঘটিকীব নময় গ্রধান্‌ কম্মচাবী সেই বিষয় শ্রবণমাত্র, সত্ববে দববাব গৃহে 
আলিবা মহাবাণীকে আগমননংবাদ জ্ঞাপন কবিলেন। তখন মাষাময়ী 
শবৎ্নুন্দবী, দববাব গৃহে আসিষা প্রজাব অপরাধের বিষষ প্রধান কর্ম 
চাবীৰ নিকট শুনিষা কহিলেন যে,_-“্যদি সে প্ররৃতই অপরাধী হয়, 
তবে বাঁরাস্তরে একপ ন! করিবাব নিমিত্ত শাসন ববিয়া দিলেই হইতে 
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পারে। অথবা ধদি সে পুনঃ পুনঃ এইরূপ অপরাধ করিয়া থাকে, তবে 
তাহাকে আমাব অধিকার হইতে তুলিয়।৷ দিলেই তাহার গুকতব শান্তি 
হয়। তাহা না কবিয়া সেই পাপীব অর্থ আমাব তহবিলে আনিষ! 
আমাকে পধ্যন্ত পাপগ্রস্তা কবা বোধ হঘ ভাল হয নাই ।» 
মহাবাণী এই জন্ত অনাহাবে বোদন কবিতেছেন, ইহা জানিযাই 
প্রধান কর্ধচাবী, বিশেষ লঙ্জিত হইযাছিলেন। তখন তিনি অতি 
বিনীতভাবে কহিলেন: “মা ! আমি প্রজাকে এখনই ছাড়িয়া দিতেছি, 
আপনি স্ান আহাব ককন।” দৃঢ় অধ্যবসায়-শীলিনী মহাবাণী উত্তর 
করিলেন যে--“আপনি স্বীকাব ককন্‌ যে, আব কোন দিন কাহাকেও 
এইন্দপ কষ্ট দিবেন না, তাহা! হইলে আমি ন্নান আহাব করিব ।” 
প্রধান কর্ম্মচারী তাহাই স্বীকাব কবিলেন। 
আশ্চর্য্যেব বিষষ এই যে, মহারাণী শবৎস্থন্দবী, আপনাব চরিত্র- 
গঠনেব কোন প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত ন! পাইয়া, এবং হিংসা! দ্বেষপূর্ণ সষ্কীর্ণ- 
হৃদয়! স্ত্রী-মগ্ডলীব মধ্যে থাকিষাঁও, আত্মপ্রক্লতিব মহত্বে এই অতুলনীয় 
চবিত্র লাভ কবিযাছিলেন। বর্তমান কালে কেহ কেহ পবম। সাধবী 
সীতা এবং সাবিত্রীকে কবি কল্পিত চিত্র বলিয়া থাকেন, তাহাদের 
একবাব শুরৎহ্ন্দরীব চবিজর আলোচন| করিলে আব সে ভ্রান্তি থাকিবে 
না) শবতসুন্দরীব মহত চবিত্র এক প্রকাৰ কবি কল্পনাবও অতীত । 
কবিবা, সর্বংসহা বন্থুমতীকে ক্ষমাগুণেৰ আদর্শে গ্রহণ কবিয়া থাকেন। 
কিন্ত কেহ ভূমিতে পদাঘাত কবিলে প্র্িঘাতেব কষ্ট পাইয়া থাকে, 
ফলতঃ ক্ষমাময়ী শরক্হুন্দবীকে অনেকে অযথা আক্রমণ করিয়াও 
প্রতিঘাত পার নাই ! শত শত হষ্ট শ্বভাবা হিংস। পবার়ণ? স্ত্রীলোকে, 
সাহাব অপরিদীম দয়া অসাধাবণ ক্ষমাশীলতাব মনন গ্রহণে অসমর্থ! 
হইয়া! তাহার প্রসাদে পবম সুখে থাকিয়াও তাহাকে দিবারাত্রি যাতন! 
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দিয়াছে। কিন্ত, তিনি তজ্জন্ত একটী কথাও বলেন নাই। তিনি যেন, 
ঈশ্বরের হন্তস্থিত কলের পুত্তলিকার মত সংসারে আসিয়া! খেল! 
করিয়া গিয়াছেন, যেন তাহার দেহে মানব সুলভ রক্ত মাংস ছিল ন1, 
স্থতরাং রাগ দ্বেষা্দি রিপুতে তাহাকে অনুমাত্রও আক্রমণ করিতে 
পারে নাই। 

মহারাণী সকলেব অনুরোধে আপনাব আস্তবিক টচ্ছার বিরুদ্ধেও 
বলাজপুরুষদিগের সন্তৌষের জন্য বিস্তর টাকা দান করিতেন। আর 
প্রতাবণা কবিয়াও অনেক ছুষ্ট লোকে তাহাব নিকট দরিদ্রত। জানাইক। 
অর্থলাভ লা করিয়াছে এরূপ নহে । কিত্ত, এ সকল বিষয় প্রকাশ 
হইলেও তিনি ক্ষুন্ধা হইতেন না) কর্মমচাঁবীগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়! 
ধ্রন্ূপ ছৃষ্টাত্তসকল উপস্থিত কবিলে, মহাবাণী বলিতেন যে, দ'নে 
এইব্ধপ জন্দেহ করিলে সম্ভবতঃ প্রকৃত দবিদ্রও বঞ্চিত হইতে পারে । 
কেহ প্রতারণা কবিষ! আমাব সর্বস্ব লইতে পারে নাই, অতএব দশ জন 
প্রতাবকে আমাব নিকট কিছু লইবে বলিষ! ছুঃখী সাধারণেব জন্ত কঠিন 
নিয়ম করিলে তাহাদেব প্রতি ঘোরতর অত্যাচার হইবে। জগদীম্বর 
আমাকে যাহা কবাইতেছেন, আমি তাহাই করিতেছি । তীহার নিয়োগ 
ব্যতীত আমার নিজের কোন ক্ষমতা নাই, সুতরাং আমি দশ জন 
প্রতারকের বঞ্চনায় ছুঃখ বোধ কবি না 1৮” 

মহাবামী শবৎস্থন্দরী, এইরূপে অষ্টাদশ বঙ্সব রাজকার্ধ্য করিয়া 
কাশীবাস নিমিত্ত স্থিরসঙ্কল্প কবিলেন। শবীরেৰ প্রতি দারুণ তাচ্ছিল্য 
ব্যবস্থারে এবং ব্রত উপবাসাদ্ির কঠোব নিয়মে অর্শ, অশ্পপিত্ত, উদরাময় 
এবৎ পুবাতন জরে তিনি ক্রমেই রুগ্ন হইলেন। একজন স্থবিজ্ঞ 
আযুর্ধেদ মতেব চিকিৎসক ত্ীহার বেতনভোগী ছিলেন। কিন্ত 
চিকিৎসক থাকিয়াও লাভ ছিল না। চিকিংনক, ওঁষধাদি নিয়ম 
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মতে প্রদান কবিতেন, এবং তিনিও তাহা গ্রহণ কবিতেন, অথচ এক 
দিনেব জন্তও ওষধ সেবন কবিতেন না। * 

তিনি, কাশীযাত্রাব ইচ্ছা প্রকাশ করিলে কুমাবও তাহার সঙ্গে 
যাইতে আগ্রহ প্রকাশ কবিলেন। অবশেষে তিনি কুমাবকে নান? মিষ্ট 


* মহারাণীর গৃহ চিকিৎসক পণ্ডিতবর রাধিকাধর কবিরাজ মহাশয়, লেখকের 
নিকট এই সম্বন্ধে একটী গল্প করিযাছিলেন। তিনি, বলিয়াছিলেন যে-_“মহারাণীর 
নানা গীড়ার ্বত্রপাত হইতেই আমি চিকিৎসা করিতাম। প্রাতে দরবার গৃহে যাইয়া 
চিকেৰ বাহিরে থাকিয়। নাড়ী পৰীক্ষা করিতাম । কিন্ত, দীর্ঘকাঁলেও ব্যাধির উপশম 
কিশ্বা' নাভীর পরিবর্তন প1 দেখিয়া অকৃতকাধ্াতায় চিত্তে বড়ই ধিষ্কার বোধ 
হইত। হদযে সব্ধ্দাই ছুশ্চিন্ত। ভোগ করিতাম। একদিন সাড়ে তিন আনীর 
€ মহারাণীর অন্যতর অংশী ) বাড়ীতে চিকিৎস! উপলক্ষে গিয়া বৈঠকখানায় পাদচালন 
করিতেছি । সাড়ে তিন আনীর বাড়ীর নিকটেই মহারাণীর থাকিবার গৃহের পশ্চাৎ 
দিকের অংশ সংলগ্র। হ্থতরাং মহাবাণীর বাঁসগৃহেব আবর্জজনাদি যাহ! পন্চাৎ দিকের 
জানাল! হইতে নিক্ষিপ্ত হইত, সাঁড়ে তিন আনীর বাঁড়ী হইতে তাহা উত্তমরূপে দেখা 
যায। আমি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম যে, এ আবজ্জন। ব্বাশির মধ্ো অনেকগুলি 
কলাপাতের পুটুলী ত্তুপীকৃত রহিযাছে। এ পুটুলিগুলি দেখিয়া তাহার রহন্ত ভেদ জপ্ত 
আমি বড়ই উতলা হইযা একজন লোক দ্বারা তাহার কতকগুলি নিকটে আনাইলাম। 
পরে তাহ! খুলিয়া দেখিয়াই হতবুদ্ধি হইলাম । দেখি যে, আমি প্রত্যহ যে সকল 
পাচন মহারাপ্রীর নিমিত্ত অতি যত্কে পাঠাইয়! দিতাম, সেইগুলি ঘখাবৎ পুটুলিবদ্ধে 
আবর্জন। রাশির মধ্যে পড়িয়া আছে। আমি তখন বুঝিলান, যে মহারাণী আমার 
বাবস্থামত $কটী উধধও গলাধঃকরণ করেন নাই । কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, তিনি 
আল্মীয়া, অনাস্ীয়া, বৃত্তিভোগিনী; পরিচারিক| মণ্ডলীর মধ্যে দিবারাত্রি বাস করিতেন, 
অথচ তিনি ফেওষধ পাচন সেবন করেন না, একটী লোকেও তাহার তত্ব রাখিভ 
কিল! সন্দেহ । বরং দাসীরা আমাকে প্রত্যহই বলিত যে, সহারাণী নিয়মমত উঁধধ 
মেবন করিতেছেন । এখন জানি বুঝিলাম যে তাহার। আমার পরিতোব জন্য মিথা 
কথা বলিত। আমি পব দিন মহারাণীর নিকটে এ কথ! নিবেদন করায় তিনি 
প্রথমে কোনও উত্তরই করিলেন না । তখন, আমি বলিলাম যে, জাপনি যখন উঁষধ 
বাবহার করেন নাঃ তখন আমাকে এত টাক বেতন দিয়া রাঁখা। অস্তায়। আর।অ[মারও 
থাকা কর্তব্য নহে। তখন দসীর দ্বারা বলিলেন যে, এখন আমি অনেক ভাল আছি, 
কাশীতে যাইয়া! নিশ্চিন্ত হইয়। বধ খাইৰ | কিন্তু পরে কাশীতে যাইয়াও উষধ 
ঘ্যধহার করিতেন ন! | 


১২৬ মছারাণী শরৎগুন্দরীর জীবন-চরিপ্ত। 


কথায় বুঝাইয়া ১২৯০ বঙ্গাব্দের ২৭শে অগ্রহায়ণ তাবিথে কানীধামে 
যাত্রা কবিলেন! অন্তঃপুব বাসিনীদিগের মধ্যে ধাহার] মাহারাণীর সঙ্গে 
যাইতে ইচ্ছ। কবিলেন, তাহারা অনেকেই তাহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। 
মহারাণী, পুঠিরা রাজধানীতে অবস্থিতি কালে কুমার যতীন্দ্ 
নারাষণেরও ক্রমে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইয়াছিল । তিনি; বিশ্বস্ত কর্মমচারীদিগের 
মন্ত্রণায় একখানি উইল করিযাছিলেন। কিন্তু, নেই উইলের বৃত্থাস্ত 
মহাবাধীকে কিছুই বলা হইয়াছিল না। সেই মন্ত্রণায় মহাবাণীর এক. 
জন প্রাচীন বিশ্বস্ত কর্মচাবীও ছিলেন, তিনিও তদ্বিষয়ে কোন কথাই 
মহারাণীকে জ্ঞাপন কবেন নাই! ছুষ্টলোকেব হাতে স্বর্গও নিবাপদ নহে। 
বিশেষতঃ বড়লোকের আশ্রয়ে নানা চবিত্র লৌকেব অভাব নাই। 
অনেকেই এই উপলক্ষে মহারাণীব নিকটে নান। কথা বলিতে লাগিল। 
কেহ বা সেই প্রাচীন বিশ্বস্ত কর্্মচাবীকে ্বার্থণীল প্রতিপন্ন জন্ত বলিল 
যে,কুমারেব দ্বারা উইলে সেই কর্মচারী নিজের কৌনও গুরুতর উদদেস্ঠ 
সাধন করিয। লইয়াছেন, তাহাতেই উইলেব বিষয় মহারাণীর নিকটে 
গোপন কব হইযাছে। কেহ কেহ বাঁ অন্ব্ূপ জল্পনা কল্পনা কবিতে 
লাগিল। মহারাণী, কাহাবও কথায় আস্থ। স্থাপন করিলেন না। অথচ 
এই বিষয় কুমারকে কিম্বা কম্ধ্চারীদিগকে একদিনেব জন্যও *জিজ্ঞাস! 
করিলেন না। বাস্তবিক পক্ষে কুমার আপন উইলে তীহর অভাব 
পরে সম্পত্তির কাধ্য সুনির্বাহ নিমিন্ত তাহার মাও মহারাণীর হাতে 
সম্পত্তি থাকার নিয়ম কবিয়াছিলেন। মহারাণীকে দে বিষয় জানাইলে 
তিনি, তাহাতে সম্মত হইতেন না, অথচ কুমারও মাতাব আজ্ঞা পালন 
না কবিয়। থাকিতে পারিতেন না, সুতরাং তাহার মাতার হাতে সম্পত্তি 
থাকার সঙ্কল্প ভঙ্গ কবিতে হইত। (সেই কাবণে উইলের বিষয় মাতাকে 
কিছু বলিয়াছিলেন না। এবং অন্তকে বলিতেও নিষেধ করিয়াছিলেন । 


মহারাণী শরৎ্গুন্দরীর জীবন-চরিতি। 5২৭ 


মহারাণী, কাশীধামে গমন কবিবার সময়ে যদিও, কুমার মাতার 
আদেশ লঙ্ঘন করিয়া! তাহাব সঙ্গে যাইতে পারেন নাই, কিস্ত মহারাণী 
বাবাণসী যাত্র। কবার পর, মাতৃভক্ত কুমার, মাতৃদর্শন লালসায় 'এত 
ব্যাকুল হইলেন যে, কাহাবও কথ না শুনিয়া! হঠাৎ কাশীধামে গমন 
করিয়া মাতৃচরণ দর্শনে কৃতার্থ হইলেন । কুমাবেব সেই যাত্রাই শেষ 
যাত্রা । মহাবাণী, পুত্রেব অনেক প্রকার চিকিৎস। কবাইলেন। কিছু- 
তেই গীড়ার উপশম হইল না। অবশেষে ১২৯০ বঙ্গাবের ১৮ই ফাল্গুন 
তারিখে ছয় মাসেব গর্ভবতী বালিক! পত্বী বাখিয়! কুমার মোক্ষধাম 
কাশীলাভ করিলেন। 

কুমারেব স্বর্গারোহণ অস্তে মহাবাণী, তাহার উইলেব বিষয় অবগত 
হুইয়। নিতান্ত কুপন চিতা হইলেন। মহারাণীর আপনাব গর্ভে সস্তান ন! 
জন্মিলেও দত্তকেব অসাধারণ মাতৃভক্তিতে প্রর্কত পুত্রবতী হইয়াছিলেন। 
বিধাতা, সেই পুক্রকেও অকালে গ্রহণ কবিলেন। তখন আর তিনি 
কাশধাম ত্যাগ কবিরা সম্পত্তিব কার্ধ্য চালনা! কবিতে কিছুতেই 
স্বীকৃতা হইলেন না । 

তিনি, বধূুবাণীর পিত প্রতৃতি আত্মীয়গণকে আনাইয়! এই প্রন্তাব 
করিলেন*যে, বধূবাণী বয়ঃপ্রাপ্তা হইতে যে কাল অবশিষ্ট আছে, সে 
কাল পর্য্যস্ত সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডেশের তত্বাধীনে বাখাই ভাল বোধ 
করেন। কিন্ত, তাহারা কিন্বা পুঠিয়া রালধানীব হিতৈধী কোন 
ব্যক্তিই এ পরামর্শে সম্মত হইলেন না) সকলেই এক বাক্যে তাহার 
হস্তে সম্পত্তি বাখিবার অন্থুরোধ কবিতে লাগিলেন । ফলতঃ£ তিনি 
কোন অন্ুবোধেই বাধ্য! না হইয়া সম্পন্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডেশের, 
তন্বাধীনে দিবার চেষ্টা কবিয়াছিলেন। কিন্তু, গবর্ণমেপ্ট, মহারাণীর 
মহীয়সী কীর্ডি, এবং অনন্তসাধাবণ গুএ পরম্পরায় বিশেষ সন্তষ্ট ছিলেন। 


১২৮ মছাবাণী শবৎনুন্দবীর জীবন-চরিভ । 


অতএব সম্পত্তিব ভার মহাবাণীব প্রতিই অর্পিত হইল। তিনি 
অগত্যা পুঠিয়া বাজধানীতে একজন সুযোগ্য প্রধান কর্মচাবী বাখিয! 
সম্পত্তিব কার্ধা চালনা করিয়াছিলেন ব্যতীত, ভাব পুঠিয়া গমন 
কবিলেন না। 

১২৯১ বঙ্গান্দেব আধাঁড় মাসে মহাবাণীব পুভ্রবধূ বাণী হ্মস্তকুমাবী 
দেবী নির্কিঘ্ে এক কন্তা প্রসব কবেন। মহাবাণী সেই বালিকা! পুত্র- 
বধূ এবং পৌত্রীকে নিকটে বাখিবা কাশীধামে কঠোব নিম দ্বাবা 
ধঙ্ারাধনায় দেহ ক্ষয় কবিতে লাগিলেন । কাশীধামে তিনি ছুগ্যেত্মব, 
বাসস্তী, অন্নপূর্ণা পূজা এবং সবস্থতী পুজাদি কাঁধ্য অতি পবিপাটাৰপে 
নির্বাহ করিতেন। তাহার সঙ্গে একটা শালগ্রাম শিল| সর্বদাই 
রাখিতেন। শালগ্রামেব নিত্য পূজান্তে ভোগ হইলে সেই প্রসাদ মাত্র 
গ্রহণ করিতেন। 

তাহাব বাজধানীতে অবাবিত অতিথি সেবা থাকিলে ও, বাবাণসী- 
ধামের অন্নসত্রে প্রত্যহ অর্ধমণ তুল ও তছুপযোগী অন্যান্থ সামগ্রী 
বৃদ্ধি করিয়৷ সত্রের বিশেষ উন্নতি কবিযাছিলেন। এই সত্র, বাজ। 
যোগেন্দ্রনাবাধণের পিতামহী বাণী ভূবনময়ী স্থাপন কবিধাছেন। 
মহাবাণী, বিধবা! হইয়া! অবধি, চন্দ্র এবং কৃূর্ধ্য গ্রহণ যত গুলি*হইয়াছে, 
তাহাতে মন্ত্র পুবশ্চবণ এবং প্রভূত পরিমাণে দানাদি কবিতেন। 
তাহাব প্রত্যহ নিত্য পুজায় প্রায় দশ টাকা মুল্যে ভোজ্য সামগ্রী 
এবং নগদ পাচ টাকা দানেব নিষম ছিল |" কাশীধামে অবস্থিত্বিকালে 
প্রতি মাসে পঞ্চ পর্বে কাশীস্ক পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ কবিয়া জলপান 
করাইম্ক যথা সম্ভব টাকা দিয়! বিদায় কবিতেন। মহারাণী, অনেক, 
অপরিচিত বিদ্যার্থীকে কাশীধামে বেদ পাঠেব সাহাধ্য কবিতেন। 
তন্মধ্যে ছুইটী দূবদেধীয় বিদ্যার্থীব প্রত্যেককে মানিক কুড়ি টাক। 


মহার।ণী শরত্নুন্দরীর জীবন-চরিত। ১২৯ 


নিয়মে পাঠেব ব্যয় প্রদান কবিতেন। প্রত্যহ শ্ব-পাঁকে এক হইতে ছুই 
তিন জন পধ্যস্ত দণ্ডী ভোজন কবাইতেন। 

কুাশীধামে তিনি প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গান্নান অস্তে কোন কোন পর্ক 
দিনে দেবালযে গমন করিতেন । নতুবা প্রাতঃ সন্ধ্যাদি সমাপন করিয়া 
সমাগত পত্বাদি পাঠ এবং তাহা উত্তরের বাবস্থার পর দিবা ১১ট1 
পর্ধ্যস্ত দবিদ্রদিগেব প্রার্থন। শুনিতেন। তাহার পরে বিষু'ব সহ নাম 
পাঠ, নিত্যপূজ। ও জপ কবিতেন। অবশেষে ৩টার সময় প্রাণধারণ 
উপযুক্ত হবিষ্যান্্ গ্রহণ কবিয়! পুবাণ শ্রবণে দ্রিবাবসান হইত। তাহার 
পর সন্ধ্যা হইতে বাত্রি ১১টা1 পর্য্যস্তে জপ করিয়! শয়ন করিতেন । 

মহাবাী কাশীধামে গমন পব, সংস্কৃত কাশীথণ্ের ব্যাথ্য। শুনিয়! 
কাশীথণ্ডের পদ্ধতি অনুসারে কর্তব্যগুলি এত সাবধানে নির্বাহ করিয়া 
ডিলেন, যে, কোন একটা সামান্য বিষয়েও অঙ্গ ভঙ্গ হইয়াছিল না। 
তিনি, শান্তর-দৃষ্ট প্রণালীতে কর্ম সকল নির্ধাহ করিয়া, কর্মের দ্বার 
কর্ক্ষয় মাত্র কবিতেন। তাহার কোনও কর্মেরই ফলাভিসন্ধি ছিল 
না। কিন্তু কিছুতেই তিনি, আত্মাব শাস্তি লাভ করিয়াছিলেন কি না, 
তাহ1 সর্ধাস্তর্যামী ভগবানই বলিতে পাবেন। ফলতঃ অন্তে তাহাকে 
চিরদিনই অশান্তি ভোগ করিতে দেখিযাছে। 

তাহার পুত্রবধূ রাণী হেমস্তকুমারী, তাহাকে মাতার স্তায় ভক্তি 
করিতেন, এবং তিনিও বিধবা পুত্র বধূকে কন্তার স্তায় স্নেহ করিতেন । 
কিন্তু তাহ! বিয়া পিশাচের দল কিছুতেই শাস্তি লাভ করিতে পারে না 
তাহার অন্নপুষ্ট পিশাচগণ, তাহার নিকটে বাস করিয়াও তাহাকে চিনিতে 
পারিত না। তাহার অফাধারণ ক্ষমাশীলতাকে তাহারা আপনার 
ডুরভিসদ্ধি সাধনের প্রশস্ত পথ মনে করিত। পিশাচগণ, তাহার রক্ত 
মাংস ভোঞজনেও পরিতৃপ্ত না হুইয়! বালিক! পূত্রবধর সহিত তাহার 
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মনান্তব ঘটাইবাব অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। মহাবাণী, পুত্রেব অভাবেব 
পব হইতে তাহা পুত্রবধৃব পিতা! প্রসৃতি আত্মীয়গণকে অতি সমাদরে 
নিকটে বাখিতেন, অনেক বিষষে তীহাদের মন্ত্রণা্ গ্রহণ কবিতেন । 
্বার্থান্ধদিগেব চক্ষে তাহা শূলবৎ্ বিদ্ধ হইত। অথচ মহাবাণীকে 
বলিয়া কহিরা' তাহাদেব নবকমব হ্থার্থেব পথে আনিনাব সাধ্য ছিল ন1 | 
তখন ত।হাবা, মন্ত্রণা কবিয়! বধূবাণী হেমস্তকুমাবীব আম্মীযগণকে 
নান! প্রকারে উত্যন্ত আবস্ত কবিল। অবশেষে তাহাদিগকে নান! 
প্রকাবে অপমানিত কবিতেও ত্রুটি কবিল না। অতএব অল্প দিনেৰ 
মধ্যেই মহাবাণীব অলক্ষিতে দুইটা দল বান্ধিয়া! উঠিল । 

মহাবাণী এই বিষয় অবগত হইযা কাহাকেও কিছুই বলিলেন 
না। তিনি মনে মনে কিছুদিন তীর্থযাত্র। উপলক্ষে সর্কপ্রকীবে সকলেব 
সংঅব ত্যাগেব ইচ্ছা কবিলেন। কিন্ত, স্বার্থান্বগণ, তাহাতে ঘোর 
বিবক্ত হইযা “আপনি যেমন ক্ষমাপীনা, ইহাতে 'আপনাব অচিবাষ 
ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কবিতে হইবে । আপনি এখন পুত্র" 
বধূকে এখানে বাখিযা তীর্থ গমন কবিলে তাহাৰ আত্মীষগণ আপনাব 
সর্ধনাশ করিবে ।” ইত্যাদি নানা কথাধ তাহাকে উদ্দীপিত কবিতে 
লাগিল। তাহাবা কখন কখন, ক্ষমাশীল! দযামধীকে কটু ভাষায় 
ভদনা কবিতেও ক্রটা কবে নাই। কিন্ত, তিনি সে সময়ে একটী 
মাত্রও কথা না বলিয1! নীববে বোদন কবিতেম। তিনি, কাহারও 
কথায় কোন্‌ উন্তব প্রদান ন। কবিলেও আপনাব সম্কল্প ভঙ্গ কবিলেন 
মা। বিধাতাব অনুগ্রহে এই সমষে তাহার তীর্থ যাত্রাব সুবিধাজনক 
একটা ঘটনা উপস্থিত হইল । * 


_* একটা মোকদ্দমায় রাঁজা সৃাকাস্ত আঁচার্ধা রায় বাহাছুর ডাহাকে সাক্ষি মান্য 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এজীবনে কোনও দিন শপথ করিয়া সাক্ষি প্রদান করেন নাই, 
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তিনি ১২৯২ বঙ্ান্দেব শীতকালে প্রথমে বধূবাণীকে তাহার 
পিতৃকুলেব অভিভাবকদিগেব বক্ষণাধীনে রাখিয়। তীর্থ যাত্রায় বহির্গত 
হইলেন। তীহাব গর্ভধাবিণী৪ তাহাব সঙ্গে ছিলেন। তিনি বিদ্ধ্যাচল 
ও প্রয়াগ হইয়! অযোধ্যায় গমন পূর্বক পদকব্রজে অযোধ্যাব চতুঃসীম। 
প্রা ১৪।১৫ ক্রোশ প্রদক্ষিণ কবিয়াছিলেন। সে সময়ে তিনি যেরূপ 
বিবিধ বোগে পবিক্ষীণ! হইয়াছিলেন, অন্ত দুঃখিনীবাও সেবপ অব- 
স্থায পদব্রজে এত পথ অতিবাহিত কবিতে পারিত কি না সন্দেহ। 
অযোধ্যা হইতে এলাবন, চিত্রকৃট, ওকষ্কাবেশ্বব, নর্দেশ্বব এবং 
দণ্ডকাবণ্যেব কিষদংশ পর্যটন অস্তে নৈমিযারণ্য, পুপ্রব, কুরুক্ষেত্র, 
হবিদ্বাব, কনখল, জালামুখী, কাঙ্গভা, মথুবা এবং বৃন্দাবন প্রভৃতি 
তীর্থ পর্যটন কবিয়া বৈশাখ মাসে কাশীধামে প্রত্যাগমন করেন। 
তিনি যে যে তীর্থে গমন কবিয়াছিলেন, সেই সেই তীর্থের পদ্ধতি 
অনুনারে সমস্ত কার্ধ্য নির্বাহ কবিযাছিলেন । এবং প্রতি স্থানেই 
প্রভূত দান কবিযাছিলেন। অযোধ্য1 এবং পুঙ্ষব প্রসূতি তীর্থে সহম্্ 
সহজ সাধু ভোজন কবাইযাছিলেন। জালামুখী তীর্থে ১২৯২ বঙ্গাৰের 
১ল৷ চৈত্রে তাহাব স্নেহমধী জননী কলেববত্যাগ করায় তিনি অন্য তীর্থে 
গমন রষ্থিত কবিয়। বারাণসীতে প্রত্যাগমনে বাধ্যা হইয়াছিলেন। 

তিনি কাশীধামে আসিয়া স্নেহময়ী পুত্রবধূব সহিত লম্মিলত! 
হইলেন । তাহার পুত্রবধূ রাণী হেমস্তকুমারী, নিতান্ত অল্পবয়স্ক হইলেও 
মহাবাণীকে মাতৃবৎ ভক্তি করিতেন। কিন্ত পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে 
যে, কতকগুলি দুষ্ট প্রক্কতি। লোকের ছ্বাব1 তাহাদেৰ মধ্যে মনাস্তরের 
স্ত্রপাত হইয়াছিল। রাণী হেস্তকুমারী, সেই সকল ছুষ্ট লোককে, 


হুতরাং তীর্থ ভ্রমণে অনির্দিই স্থানে বাসের হবার! সরক্ষ্য দান হইতে মুক্তির অন্তি- 
লাষ করিলেন । 
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এবং কর্মচারীদিগেব মধ্যেও কোন কোন ব্যক্তিকে পদচ্যুত এবং 
স্থানান্তবিত করিবাব নিমিত্ত মহাবাণীব নিকট অনুরোধ কবিতে 
লাগিলেন। শবৎস্থনূরী যেকূপ ক্ষমাশীল! ছিলেন, তাহাতে কর্মচ্যুত 
করা দূবেব কথা কাহাকেও অপ্রিয় কথা পর্ধ্যস্ত বলিতে পাবিতেন ন1। 
সুতরাং তিনি ছার সম্পত্বিই যত অনর্থের মূল বিবেচনায় সকল 
দিক্‌ রক্ষ! এবং আপনার চিত্তে শান্তি লাভেব নিমিত্ত সম্পত্তির কার্ধ্য 
ভার ত্যাগ কবিতে অতিলাধিণী হইলেন । কর্চাবীগ্রণ, তাহার 
অভিমত কাধ্যে শৈথিল্য করিতে পারে বলিয়া আপনি বিশেষ রুগ্রা 
হইলেও ১২৯৩ বঙ্গান্দেব আশ্বিন মাসে পুঠিয়া আগমন কবিলেন। 
আসিবার কালে পুত্রবধূকে সঙ্গে আনিতে ইচ্ছা কবিয়াছিলেন ; কিন্তু, 
রাণী হেমন্তকুমারী, নান। আশঙ্কায় পুঠিষা আসিতে সম্মত হইলেন ন1। 
অতএব মহারাণী, বালিক1 বধূ এবং পৌত্রীকে নান প্রকারে বুঝাইয়া 
অশ্রপূর্ণ নয়নে কাশীধাম ত্যাগ কবিলেন। তীহাব পুত্রবধূঃ তদীয় 
পিত! গ্রভৃতির রক্ষণাধীনে রহিলেন বলিয়া! মহারাধী তাহাতে অনুমোদন 
করিয়াছিলেন । মহাবাণী, পুঠিয়া আসিয়া আপনার রাজধানীতে 
গমন ন! কবিয়! তাহার অংশী, মৃত রাজ! তৈরবেন্ত্র নারায়ণের জনহীন 
জীর্ণগৃহে এবং কখন কখন পিতৃগৃহে বাস কবিয়াছিলেন। তিনি, 
পুঠিয়া আসিয়াই সকলের নিকট সম্পত্তির কাধ্যভাব ত্যাশের অভিমত 
ব্যক্ত করিলেন। কিন্ত কেহই তাহার কথার অনুমোদন করিলেন না । 
তখন তিনি, এরূপ সংসার বিরক্তা হইয়াছিলেন, যে, কাহারই কথ। না 
শ্তনিয়া সম্পত্তি, বধুরাণীর বয়ংপ্রাপ্ত কাল পর্য্যস্ত কোর্ট অব ওয়ার্ডেশের 
তত্বাধীনে লইবার জন্ত স্বয়ং রাজসাহীর কালেক্টরেব নিকট প্রার্থনা! করি- 
লেন। গবর্ণমেণ্টের নিয়মিত সেপানাবলীতে কার্ধ্য প্রণালী হেতু তাহার 
'অভিগাষ পূর্ণের ক্রমেই বিলম্ব হইতে লাগিল) এ দিকে ছিনি, অর্শ, 
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অম্নপিত, উদরাময়, শোথ এবং অহোরাত্রিব্যাগী লগ্নজবে শয্যাগতা! 
হইলেন এন্প অবস্থাতেও তাহার বিশ্রাম নাই। তাহাব রুপ্ শবীরের 
প্রতি ক্লেহই দৃষ্টি করে না। তিনি বহুদিন পরে রাজধানীতে আপিয়া- 
ছেন, ইহাব পর আর তাহাকে নিকটে পাইবে না, বলিয়া দলে দলে 
প্রার্থ আমিয়। তাহাকে দিবাবাত্রি উদ্বেগ করিতে লাঁগিল। গৃহ চিকিৎ- 
সক, শত শত নাবী-সমাজ হইতে তাহাকে স্বতন্ত্র স্থানে বাসের 
বিশেষ অন্ুবোধ কবিলেন। উত্কৃষ্ট উত্কৃষ্ট ওষধ প্রদান করিতে 
লাগিলেন, কিন্তু অস্পিব্রেব আধিক্যে কিছুই তাহার উদরস্থ থাকে না 
বলিয়া, তিনি, কোন ওষধই ব্যবহাব করিতেন না। অবশেষে সকলের 
নুবোধে শয্যাগতা অবস্থাষ আপনার বাজধানীতে আসিয়াছিলেন। 
এদিকে দবিদ্রা অনাথাগণ, মহাবাণী নির্জনে থাকিবেন শুনিয়া! 
ব্যাকুল! হইয়া উঠিল। “আমর! আর মাকে দেখিতে পাইব না, মার 
নিকটে থাকিতে গাইব না” বলিয়া সকলে আর্তনাদ করিতে পাগিল ! 
মহাবাণী, সকলকেই আঁঙ্বাসিত করিয় সর্বদা যেমন হাটেব মধ্যে বাঁস 
করিতেন, আপনাব গৃহে গিয়াও তাহাই করিতে লাগিলেন। সেই স্বার্থ 
কুশলাগণ, বুঝিল না যে, ধাহাঁব শবীবমাত্র তাহাদের সকল সুখের, 
সকল আভাব পুবণের সহ্ধল, তাহার জীবনী-শক্তি যে এই সকল 
অত্যাহিতে ধরংম অভিমুখে 'যাইতেছে, তিনি, যে ব্যাধির যাতনায়, 
লোকের উৎ্পীড়নে আসনকাল পর্যন্তও শাস্তি লাভ করিতে পারিতে- 
€েন না, তাহ! কেহ চিন্তাও করিল ন1। 
এবার তিনি যেমন দুরন্ত ব্যাধির গ্রাসে পতিত। হইয়াছেন, অর্থীর 
গ্রানও তাহ! অপেক্ষা অল্প নহে। চুতরাং হুস্থ শয়ীর অপেক্ষা তাহাকে, 
অধিক পরিমাণে পরিশ্রম করিতে হইত। প্রীর্থিপীগণ অবারিত তাথে 
তার নিকটে যাইতে পাইতত। এবং পুরুষ প্রার্থীগণ অক্রেশে প্রার্থনা 
১২ 
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জ্ঞাপন করিতে পারিত। যদিই ব৷ কর্মনচারীগণ, মহারাণীর ঘোরতর 
পীড়ার ব্যপদেশে কোন কোন ব্যক্তিকে বিদায় কবিয়া দিতেন, কিন্তু, 
পরে তাহা গোপন থাকিত ন1। মহারাণী এই নিমিত্তই “তাহার 
নামিক কোন চিঠি কি আবেদন পত্র শ্বয়ং পাঠ করিতেন, কেননা, 
তাহা হইলে কর্মমচারীগণ, ক্কবাহাকেও বিমুখ করিলে, কিন্বা কাহারও 
প্রতি অত্যাচার কবিলে তাহা, তাহার জানিবার সুবিধা হইবে। কিস্ত, 
এখন দ্বিবারাত্রির মধ্যে নান] কার্ষ্যে অবসর মাত্র হইত না, সুতরাং 
প্রীত্যহিক সমাগত পুণ্র পুত পত্র পাঠ করিবারও সময় পাইতেন না। 
তিনি এই শয্যাগত রুত্নীবস্থাতে একদিন কর্মচারীগণের প্রস্তাবিত 
ব্যবহারের বিষয় অবগত হইয়! হৃদয়ে বড়ই ব্যথা পাইলেন। কিন্ত, 
দিনে দিনে তাহার নশ্বব দেহ ধ্বংস পথে অগ্রগামী, আপনাব শক্তি, 
সামর্থ্য তিলে তিলে ক্ষয় পাইতেছে। তখন নিরুপায়ে কর্ম্মচারীদ্িগকে 
আহ্বান করিয়। কাতর ভাবে বলিলেন যে, “আমি আব অন্নদিন মাত 
আছি, অতএব আপনার! আর এই কয় দিনের জন্ত কোন দরিদ্রকে 
বিক্ত হক্তে কিম্বা আমার অজ্ঞাতে বিদায় দিবেন না । সেনধপ করিলে 
বাস্তবিকই আমার হৃদয়ে ঘোবতর অশাস্তি উপস্থিত হয়” 

ফলতঃ মহারাণীর এইরূপ অসুস্থ শরীরে কষ্ট লাঘব করা! ব্যতীত 
কর্মচারীদিগের মনে অন্ত কোনরূপ ছুরভিসন্ধি ছিল না ॥ তাহাব! 
অগত্য। প্রার্থ মাত্রের বিষয় তাহাকে বিদিত কবিতে সম্মত হইলেন। 
অবশেষে তাহাব এন্ধপ কার্ধ্য বাহুল্য হইয়া উঠিল যে, সকলের বথ! 
শুনিতে,_-সকলের প্রার্থনা পুর্ণ করিতে, সকল বিষয়ের তত্বাবধান 
কবিতে, প্রত্যুষ হইতে দ্বিবাবসান পর্য্যন্ত শেষ করিতে পাঁরিতেন ন1। 
প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার পূর্বে গান করিয়া কম্ধলে অর্ধ শয়নীবস্থায় নিত্য” 
পুজা! শেষ করিতেন। কোন দিন সামান্ত কিছু আহার করিতে পারি- 


মহারাণী শরৎসুন্দরীর জীবন-চরিত। ১৩ 


তেন, কোন দিন উপবাপী থাকিতেন। কিন্ত হ্বার্থান্ধদিগের ইহাতেও 
তৃপ্তি নাই। একদিন মহাবাণী, প্রস্তাবিত মতে কাঁধ্য শেষ করিয়া 
দিবাবন্দানে অন্য একটা স্ত্রীলোকের আশ্রয়ে ধীরে ধীরে ভোজন-গৃহে 
যাইতেছেন, এই সমযে, তীহাঁব অর্থে প্রতিপাঁলিত ভীহাব হিতৈষীরূপী 
একজন ভদ্রলোক, ভোজন-গহেব দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া পথরোধ 
কবিয়! রহিলেন। মহাবাণী ভোজন-গৃহের নিকট উপস্থিত হইলে 
সেই স্বার্থান্ধ কহিল যে--“আমাব জোতেব পত্রখানি না দিলে আমি 
পথ ছাড়িয! দিব না। আমি দিবা বাত্রি মধ্যে চেষ্টা করিয়াও আপ- 
নার অবকাশ পাই না, এখন অবকাশ পাইয়াছি”। দয়াময়ী শরৎনুন্দরী 
যে, নান! ব্যাধিতে যাদশাপন্না কাতরা, সমস্ত দিন নানা কার্য্যে কষ্ট 
পাইয়। ক্ষুধা পিপাসায় কাতবা, স্বার্থান্ধ প্রার্থী, তাহা বুঝিয়াও বুঝিল 
না। কিন্ত, ক্ষমাশীলা, শরৎহুন্দরী কোন উত্তর না দিয়া তৎক্ষণাৎ 
ভোজন-গৃহের দ্বাব হইতে ফিরিয়া দরবার গৃহে গমন করিলেম। 
এবং অবিলঘ্বে প্রার্থব জোতেব আদেশ পত্র লিখাইয়! স্বাক্ষর করিয়! 
দিলেন। তৎপবে দববার গৃহ হইতে আসিবার কালে গৃহ দেবতা 
শ্রীগোবিন্দ জিউর মন্দির অভিমুখী হুইয়! গললম্ীকুতবাসে করুণ 
স্বরে প্রপ্থনা করিলেন যে “গোবিন্দ! দাসীর এই ভিক্ষা যে, আমাকে 
আব যেন পুঠিয়া আসিতে না হয়, আর যেন হুঃঘীদিগের নিরাশাব 
নিশ্বীদে আমার হৃদয় দগ্ধ ন! হয়।” ভগবান্‌ গোবিন্দ জিউ, যেন 
তাহার প্রার্থন। দিব্য কর্ণে শুনিয়। প্রার্থিত ব্রপ্রদান করিলেম । সেই 
দিন হইতে তিন সন্তাহের মধ্যে পুণ্য পীলা! মহারাণী শরৎস্ুন্দরী, পুণ্য 
তীর্থ বারাণসীতে কলেবর তাগ করিয়াছিলেন। 
মহারাণী আপনার শরীর ক্রমশঃ ধ্বংস মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয় 
সম্পত্তি সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের আদেশ আসিবার প্রন্তীক্ষা ন! করিয় ১০ 
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ফাস্তণে যাত্রী করিয়া ১৫ই তাবিখে বারাণসী ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। 
তিনি কিছুদিন পূর্ধে অন্নাহার এককালে ত্যাগ করিয়াছিলেন 
এবারে তাহাব গুরুপতীকে সঙ্গে লইয়াছিলেন। তীহায় নিষ্ঠা 
ভগিনী, ভগিনীপতি প্রভৃতি অনেক আত্মীয় এবং অনাত্মীয় তাহার 
সঙ্গে গিয়াছিলেন। তিনি, পুঠিয়। অবস্থিতি কাঁলে অগ্রহায়ণ মাসে 
তাঁহার বালিক পুত্র বধূ, শাবীরিক গীডিতা৷ হইযা কাশীধাম হইতে 
বৈদ্যনাথ ধামে আসিয়াছিলেন। অতএব কাশীতে গমন কহিয়। তিনি 
ন্লেহমধী পুত্রবধূ কিম্বা পৌত্রীকে আব দেখিতে পাইলেন না । তীাহাব 
জীবন-দীপ নির্বাণোন্বখ বলিয়া সংসাবেব সকল মায়া, সকল মমত। 
ত্যাগ করিয়াছিলেন; অতএব পুত্রবধূ ও পৌত্রীকে নিকটে আনিবার 
চেষ্টাও করিলেন না । তিনি, বাবাণসীধামে গিয়া! যেন পবম শাস্তি লাভ 
করিসেন। উখান নামহীন হইলেও তাহাব আচাব নিষ্ঠাব কিছুই 
বাতিক্রম হইয়াছিল না। শ্ববশে উঠিবার শক্তি ছিল না, তথাপি 
দাসীদিগের আশ্রয়ে মল মূত্র ত্যাগের নিয়মিত স্থানে যাইয়] মল মূত্র ত্যাগ 
করিতেন। আর একবপ পীড়িত শরীবেও, নিয়মিত নিত্য পুজা, জপ, 
এবং শৌচাচারের লীঘব কবিয়াছিলেন না। এইবপে দশ দিন মাত্র 
জীবিত থাকিয়] বিস্তর টাক। দান কবিয়। এবং আপনান্র ত্যক্ত 
সম্পত্তি ধর্মনকার্ধ্য নিয়োগের ব্যবস্থা অন্তে ১২৯৩ হঙ্গার ২৫শে 
ফাস্তণ দিব! দুই প্রহর ছুই ঘটিকাৰ সময়, ৩৭ বৎসর ৫ মাস ৫ দিন 
বয়সে সংসারের সকল জলা, সকল যন্ত্রণা,-সকল কষ্ট হইতে অব্যা- 
হতি পাইয়া কলেবর ত্যাগ করিয়াছিলেন। 

মহারাণী শরৎসুন্দরীর কলেবর ত্যাগেব বৃত্বাস্তও, 'অলোক-সাধারণ 
দৈবলীলার স্তায় আশ্চর্যজনক । মৃত্যুব পূর্বদিন, সম্পত্তি কো্ট- 
অব ওয়ার্ডেশ গ্রহণ করিবেন না, £ই বিষয়ের টেলিগ্রাফ পাইয়া মতি 
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কষ্টে নিকটস্থা কনিষ্ঠ সহোদরাকে কহিয়াছিলেন যে, এইমাত্র ঘে 

ংবাদ পাইলাম, তাহ! তোমরা শুনিয়াছ কি? পাঁগ আমাকে ছাড়িল 
না, স্জ্পন্তি ওক্বার্ডেস গ্রহণ করিল ন।। কিন্তু, আমি যে ছাড়িয়াছি, 
আর তাহা হাতে লইতে হইবে না” সেই দিন হ্বাদশী, পুর্বব দিনের 
একাদশীর উপবাসেও,তিনি কিছুমাত্র কাতর ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন 
না। সেইদিন শেষ বাত্রিতে একবার অধিক পরিমাণে দাস্ত হইয়] কিছু 
ক্রি্টা হইযাছিলেন। ২৫শে ফাল্তণ প্রাতে পুঠিয়ার পত্রা্দি পাঠ 
অস্তে, প্রার্থদিগকে সাধ্যমত দান কবিয়া একবাব পায়খানায় গমন 
করেন। দেবাবেও অতিরিক্ত পবিমাণে দাস্ত হইয়া বড়ই অবসহ। 
হইয়াছিলেন। তখন সকলেই ব্যন্ত হইয়া উঠিন। তাহার ভগিনী 
প্রস্থত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি চৈতন্য পাইয়। 
নকলকেই “শরীব অনিত্য, কেহই চিরদিনেৰ জন্থ সংসাবে আইসে না, 
তাহাব মত অর্ধমুতা বিধবার আজি স্থখের দিন” ইত্যাদি কথায় 
প্রবোধ দিয়া বস্ত্রাদি পবিবর্তন পূর্বক নিত্য পৃজার্য কম্বলে শয়ণ 
করিলেন। তখন সকলেই ওঁধধ সেবন নিমিত্ত অস্ুবোধ করিলেন । 
কেহ বা, ওষধ সেবন না করিয়া প্রাণত্যাক্ত হইলে আত্মহত্যার পাপ হয়, 
বলিয়৷ যুক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি একটা মাত্র 
ওউঁষধ খাইবার ইচ্ছ। গ্রকীশ করিলে তাহাই সম্পাদ্দিত হইল । পরে গুরু- 
পত্বীকে শিরোদেশে উপবেশন করাইয়া তাহার চরণধুগল অর্চনা অস্তে 
মালা জপ আরম্ভ করিলেন। তাহার ভগিনী প্রভৃতিকে হঠাৎ 
তাহার এইরূপ নৃতন ব্যবহার দৃষ্টে কান্দিতে দেখিয়। দিব্য জ্ঞান শালিনী 
শরৎস্থন্দরী, ভগিনীদিগকে সেই শেষ সমাধির সময় বিরক্ত ন করিয়া! 
স্বানাস্তরে যাইতে সঙ্কেত করিলেন। ক্রমে মাল! ফিরাইতে ফিরাইতে 
দক্ষিণ হস্ত অশাড় হয়৷ আসিল । এবং হাত হইতে জপমাল। স্থগিত 
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হইবামাত্র জপ সাঙ্গেব সঙ্গে সঙ্গে অজপ! শেষ হইল) চক্ষু স্থির করিয়! 
অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইলেন । শেষ নিশ্বীন ত্যাগ পর্যযস্ত, কেহই 
যৃত্যুলক্ষণ অনুভব কবিতে পারিয়াছিল ন।। মৃত্যুর প্রান্কালে খুখেব 
জ্যোতিঃ যেন বৃদ্ধি পাইযাছিল। উর্ধশ্থাস অথবা অস্ত কোনজপ যাতনা, 
কিশ্বা দেহের স্পন্দন মাত্রও, কেহ উপলব্ধি কবিতে পাবে নাই। 
নিকটে স্ত্রী পুকষে অন্ন পঞ্চাশ ষাইট জন ব্যক্তি তাহাব মুখেব 
দিকে দিবার দিব্যালৌকে চাহিযা থাকিয়াও, তীহাব শেষ নিশ্বাসের 
কাল বুঝিতে পাবে নাই । শেষে মালা পতনেব পৰে চক্ষু স্থিব দেখিয়া! 
তাহাব জীবনান্ত বিষষে কাহাব কাহার প্রতীতি হইয়াছিল । 
আশ্চর্ষ্যেব বিষয় এই যে, মৃত্যুশয্যাযফ শয়ন করিয়াও প্রকৃত 
কর্ম অনুষ্ঠানে সাহাব অন্ুমাত্রও বিশ্বৃতি কিম্বা বৈবক্তি ছিল না। 
মৃত্যুর পূর্বদিন তাহাব ভগিনীপতিৰ এক বিধবা! ভ্রাতৃবধূব মৃত্যু 
হয। মহাবাণী, পবদিন আপনি মৃত্যুশয্যায় থাকিয়াও, তাহাব 
আদ্ধেব সাহায্য একশত টাকা দান করিয়া মৃতাব আত্মীয়- 
দ্িগকে নান! কথায সাস্বনা কবিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে কিনব 
মৃত্যুকালে, তাহাব শবীবে অথব! স্ববে যাতন। হ্থচক কোনও লক্ষণ 
প্রকাশ পাইযাছিল না। তিনি সুঠাম সুন্দবী না হইলেও তীহার বর্ণ 
সুগৌব ছিল। এবং আকৃতি সুদীর্ঘ ও হষ্ট পুষ্ট সুকাস্তি বুক্ত ছিল। 
তাহাকে দেখিলে, শ্বর্গীয। দেবী বলিয়া বিশ্বাস হইত । তাহাব আসন্ন- 
কালে কোন প্রকার মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাইস্সাছিল নাঁ। বরং তিনি পুজ! 
এবং জপে নিয়তা ছিলেন বলিয়া, অনেকেই তাহার আসন্ন কাল 
' বঝিতে পাবিয়াছিল না। ধর্শমমধী স্বর্গ স্ন্দরী, মর্ভ্যলীল! সাঙ্গ করিয়! 
অনন্ত ধামে অনন্ত ব্রন্দে লীন হইলেন, তথাপি দেহের কাস্তি এবং 
মুখের লাবণ্য কিছুমাত্র হাস হইযাছিল না। যেন স্মিত মুখে পরম 
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সুখে নিদ্রীভিভূতা! হইলেন। তাহাকে মণিকর্ণিকাব ঘাটে লইবার 
সমক্কে ছুই ধারে “দয়াময়ী মাই যাঁতী! হ্যায়, দাবিদ্রক ক গতি হোগা” 
বলিয়া সহত্র সহস্র নবনারী রোদন কবিতে করিতে শবান্ুগমন 
করিয়াছিল। 


সম্পূর্ণ। 


